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'আইসল্যাণ্ডে যেতে চাওঠ, জিজ্ঞেস করলেন 
মিিঠারের 


ৰ ছুটি নিয়েছে রবিন। বসে থেকে থেকে গায়ে ঘুণ ধরে 
রর এই সময় এরকম একটা আমন্ত্রণ মধু তো বর্ষণ 
করবেই । 

. হের্ভকোরার্টারে বসে আফসোস করছিল কিশোর আর. রবিন, চিত্রপরিচালক 
মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার থাকলেও হয়তো একটা কাজ জোগাড় করে দিতে 
১1545278548 36515 
ফিরবেন কোন নেই। কি করবে ভেবে ভেবেও যখন কিছু ঠিক করতে 
পারছিল না দুজনে, এই সময় বাজল টেলিফোন। করেছেন ভিকটর সাইমন। 
ওদেরকে যেতে বললেন। জরুরী কথা আছে। সেই জরুরী কথাটাই এখন বলছেন 


বাবা যার জানতে চাইল কিশোর । 
পিঠ-উরচু স্যুইভেল চেয়ারে দোল খেলেন সাইমন, “ই্যা। অনেক জটিল আর 
বিপজ্জনক রহস্যের সমাধান তোমরা করেছ, সেই তুলনায় এই রহস্যটা তেমন কিছু 
৪2৮৭ চুপ হয়ে গেলেন তিনি। 


“যদি আরেকটা রহস্যের সাথে যোগাযোগ না থাকে ।' 

আছে ভাবছেন নাকি?। 

'থাকতে পারে। সেটা নিয়েই এখন কাজ করছি আমি। যাই হোক, সেটা টপ 
সিক্রেট ব্যাপার । এই মুহূর্তে তোমাদেরকে বলা যাবে না । তোমাদের কাজ হলো 
ভি ৮১545005195 
৪751 নে 

হাসল কিশোর । চমৎকার, দেয়ার জন্যেও মানুষ মানুষকে খোজে । 
তা এই বিরাট অঙ্কের টাকা কে দান করল তাকে?" 

একটা লোকের প্রাণ বাচিয়েছিল সে। সেই লোক ।' 
হলবি না কি নাম যেন বললেন, রবিন বলল, “সে নাবিক?' 


“হ্যা। আর নাবিক বলেই হয়তো তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জাহাজে 
করে কোথাও চলেই গেছে কিনা কে জানে । খুঁজে না পাওয়ার আরও একটা কারণ 
থাকতে পারে, তার জটিল এবং স্ক্যানডিনেভিয়ান নাম । আমার অবশ্য মনে হর 
নামটাই দারী।' 

সংক্ষেপে সব জানালেন সাইমন । নিখোজ লোকটার শেষ ঠিকানা হলো 
ই 517-178545 
সেটা ফ্রান্সের উপকূলে 7772 85 
খুজতে খুজতে গিয়ে বাড়িতে, সেখানে এক পরিবারের 
সঙ্গে কিছুদিন থেকেছে হলোবি, হি তে দেখান কে পিকে 
সেখানে, একটুকরো কাগজে লেখা একটা মাত্র শব্দ *আইল্যাণ' 

“ইংরেজিতে লেখা শব্দটা, সাইমন বলছেন, “বানান আই এস এল আ ডি। 
'এর মানে আমরা জানি'্বীপ। প্রথমেই যেটা মনে 'আসে, মনে হয় কোন দ্বীপে চলে 
গেছে হলবি। কিন্তু আমি ভাবছি আরেকটা কথা । অন্য কিছু বুঝির়েছে সে। 
আইসল্যাণ্ডের লোকেরা আইসল্যাগ্কে উচ্চারণ করে আইল্যাণ্ড। হলোবির বয়েস 
হবে এখন ষাট। নিশ্চর সাগরে ঘোরা ছেড়ে দিয়ে বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটানোর 
জন্যে আইস্ল্যাণ্ডে চলে গেছে । সেটাই জানতে হবে তোমাদের । লোকটাকে খুঁজে 
বের করতে হবে। প্লেনে করে যাবে, নামবে গিয়ে আইসল্যাণ্ডের রাজধানী 
রেকিয়াভিকে । ওখান থেকেই খোজা শুরু করবে।' 

করে আছে রবিন। ভাবছে, জবাবটা কিশোরই দিক। 
ার তাকিয়ে আছে সাইমনের দিকে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ুপ করে থাকার পর 
বলল, “ঠিক আছে যাব। খরচটা দেবে কে? 

অবশ্যই ইনশিওরেন্স কোম্পানি । তোমরা তিনজনেই যাচ্ছ তো? মুসা 
কোথায় 

“ওর আব্বা আটকে দিয়েছেন। তার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, হাতের কাছে 
মেকানিক থাকতে দূরে যাবেন কেন, কাজে লাগিয়ে দিরেছেন ছেলেক্কে। আসা" এখন 
গাড়ি মেরামত করছে । এতক্ষণে শেষ করে ফেলেছে হয়তো, কিশোর বলন। 

রবিন বলল, 'যাবে তো বটেই । আমরা গেলে সে কি আর রকি বীচে থাকে । 
এমনিতেই সমর কাটে না” 

“কবে যাচ্ছি? জিজ্ঞেস করল কিশোর । 

“দেখি, দু'এক দিনের মধ্যেই । টিকিট জোগাড় করতে হবে । তোমাদের 
পাসপোর্ট 'আছে?? 

"আছে । 

'গ্তড । যাওয়ার জন্যে রেডি হওগে । টিকিট পেলেই ফোন করব ।" 

ফেরার পথে কিশোর বলল, “রবিন, গাড়িটাকে যাওয়ার সমরও দেখেছি, এখনও 
দেখছি। একটা লাল টয়োটা । যাওয়ার সময় দেখেছি মিস্টার সাইমনের বাড়ি থেকে 
কিছু দুরে দাড়ানো, এখন আমাদের পিছে পিছে আসছে । নিশ্চয় অনুসরণ করছে ।" 

“ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করব?" 


৬ ভলিউম্--২১ 


“না । দেখি, শিওর হরে নিই, আমাদেরই পিছু নিল কিনা?” 

“এত তাড়াতাড়ি খবর পেল কি করে?” 

'সে কথা আমিও ভাবছি। যেমন চালাচ্ছ, চালাও । আমরা যে বুঝে গেছি যেন 
বুঝতে না পারে।' 

ইয়ার্ড পর্যন্ত ওদের পিছু পিছু এল গাড়িটা । ওরা ইয়ার্ডে ঢুকল, ওটা সোজা চলে 
গেল। পিছুই যে নিয়েছিল তাতে আর কোন সন্দেহ নেই | কোথায় থাকে ওরা দেখে 
গেল। কালো কাচের জন্যে ড্রাইভারকে দেখা গেল না। . 

খাওরার সময় হয়ে গেছে । বাড়ি গেল না আর রবিন, কিশোরের সঙ্গেই খেতে 
বসে গেল। এই সময় ফোন বাজল। মেরিচাটী ধরলেন । কথা বলে রিসিভার নামিয়ে 
রেখে এসে জানালেন, “মুসা । তোরা ফিরলি কিনা জিজ্ঞেস করল। এই নিয়ে 
চারবার। অস্থির হয়ে গেছে একেবারে।' 

“হবেই, হাসল রবিন, "আমরা কোথায় গেছি জানার জন্যে নিশ্চয় ফাটছে 

কয়েক' মিনিট পরেই মুসার জেলপির বিকট শব্দ কানে এল। গাড়ি একখান 
কিনেছে বটে । আশপাশের সব লোককে জানান দিতে দিতে যায় যে মুসা.আমান 
যাচ্ছে। ইয়ার্ডের ভেতরে পিস্তলের গুলি ফোটার মত শব্দ করে কয়েকবার 
মিসফায়ার করল পুরানো ইঞ্জিন। 

515 আমানের মুখ। চওড়া হাসি। “কি মিয়ারা, 
কোথার গেছলে?-**কেকটা তো দেখা যায়!" 

মেরিচাচী হাসলেন, 'খেয়ে এসেছ, না নাখেয়ে?' 

'ওর আবার খাওয়া না খাওয়া কি” কিশোর বলল। 

কোড়ন কাটল রবিন, 'ও তো সব সময়ই ক্ষুধার্ত ।' 

এসব টিটকারি গায়েই মাখল না মুসা। চেয়ার টেনে বসে পড়ল। কারও 
অনুমতির তোয়াক্কা করল না, কেকের ট্রে কাছে টেনে নিল। মেরিচাটীর দিকে 
তাকিয়ে বলল, “খাইছে, আন্টি, দারুণ গন্ধ তো । কি.মিশিয়েছেন?” 

মেরিচাটী রান্না ভাল করেন, রান্নার প্রশংসা শুনলে খুশি হন। বললেন, “রুবার্ট 
টার্ট।” 

শব্দটা মুসার কাছে শ্রীক, জীবনেও শোনেনি, কিন্তু সবজান্তার ভঙ্গি করে মাথা 
নাড়ল, "দারুণ, দারুণ, আমার সব চেয়ে প্রির। আপনি নিশ্চয় জানতেন আমি 
আসব''" 

মুসার এসব ন্যাকামি আর সহ্য করতে পারল না রবিন, প্রায় রেগে গিয়েই 
বলল, ৮৮725 5৮ ব্যস। 
কোনটা তোমার সব চেয়ে প্রিয় তুমি ১5815 
উুরাপোকার কাবাব খেয়ে যে উফআফ করে, জিভ 
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প্র খাবার ওগুলো । আমি দোষটা করলাম কি?” 

"২ "ওদের কথায় কান দিও না তো তুমি মুসা" দুধের জগটা মুসার সামনে রাখতে 

রাখতে বললেন মেরিচাটা, 'পছন্দ হয়েছে, খেয়ে কফেল। ওরা তো খেতে পারে না, 


ধুসর মেরু ৭ 


তাই অন্যের খাওয়া দেখলে সহ্য করতে পারে না---* 
*এই জন্যেই আপনাকে এত ভালবাসি, আন্টি, যেন সেই ভালবাসার পরিমাণ 
বোঝানোর জন্যেই কেকের ইয়াবড় এক টুকরো মুখে পুরে দিল সে। 
খাওয়ার জন্যে রাশেদ পাশাকে ডাকতে চলে গেলেন মেরিচাটা ৷ 
কেক চবুতে চিবুতে জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়েছিলেঠ' 
ষ্টার সাইমনের ওখানে ' জবাব দিল কিশোর 


২ কোন কেস?' 

“হ্যা” রবিন বলল, “আইসল্যাণ্ডে যাচ্ছি আমরা 

গার জবর আটকে পে কেসি তাড়াতাড়ি দুধ দিয়ে ভিজিয়ে 
সেটা গলার নিচে পাঠিয়ে দেয়ার পর স্বস্তি । “কোথায় বললে?” 

'আইসল্যাণ।” 

লি 

আল আরেক টুকরো নিল মুসা! প্রশ্ন 
করতে যাচ্ছিল, তার আগেই রবিন বলল, ভাল দহ দত তোমার পেটে তো 
আবার কথা থাকে না ।এ খবরটা কিন্ত কাউকে জানাতে 'পারবে না?। মিস্টার 
সাইমন বার বার বলে ্ 


*তওবা, তওবা, আমি আবার কাকে বলতে যার?' আরেকবার গলায় আটকে 
যাওয়ার ভয়ে আরও আধ গেলাস দুধ দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিল মুসা। 'সেখানে কি 
করতে যাচ্ছি আমরা? 

কেন যেতে হবে বলল কিশোর । ৃ 

“ই, মাথা ঝাকাল মুসা, “খুব একটা কঠিন কাজ না। বিপদ-টিপদও নেই মনে 
হয়। বেড়ানোটাই হবে আসল। ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের । 
এসকিমো দেখার শখ, আর--"" কথাটা শেষ করল না, হাতের পাশ দিয়ে দা দিয়ে 
কোপানোর মত করে কোপ মারল টেবিলে । লাফিয়ে উঠল প্লেট, গ্লাস। ঝনঝন করে 
উঠল পিরিচে রাখা কাপ। 

ওটা আবার,কি হলো?" রবিন অবাক। 

“না, ইয়ে-*” অবচেতন ভাবে কাজটা করে লজ্জা পেয়ে গেছে মুসা, “মেরু 
ভালুকের.কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, সামনা-সামনি পড়ে গেলে আর কোন উপায় 
না দেখলে কারাতই মেরে দেব। বাচতে তো হবে-** 

হাসতে হাসতে রবিন বলল, “তোমার মাথার আসলে ছিট আছে" 

বাইরে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা । বারান্দায় দেখা হলো মেরিচাচীর সঙ্গে । 
মুসা বলল, “দারুণ একটা জিনিস খাওয়ালেন, আন্টি। পরের কেসটার জন্যে শক্তি 
জোগাড় হয়ে গেল ।” 

হেসে চলে যেতে গিয়েও থমকে দীড়ালেন মেরিচাচী, মহাবিপদের গন্ধ পেয়ে 
855558055 “আরেকটা কেস? রবিনের দিকে তাকালেন, 
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“ও কিছু না” তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, “খুব সাধারণ একটা কেস। ভেব না।' 

“সব সময়ই তো বলিস কিছু ন্য না, পরে.তো জান নিয়ে টানাটানি পড়ে ।" 

“এবারেরটা সত্যিই কিছু না,” আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল রবিন, 
“বেড়াতে যাচ্ছি আমরা । আইসল্যাণ্ডে।' বলেই বুঝল মন্ত বোকামি করে ফেলেছে। 

'কোথায়! আশ্বস্ত তো হলেনই না চাচী, ভীষণ চমকে গেলেন। 'আইসল্যাও!' 
এমন ভঙ্গিতে বললেন, যেন ওখানে এখনও প্রাগৈতিহাসিক জীব-জন্তর বাস। 'ওটা 
একটা যাওয়ার জায়গা হলো? মেরু ভালুকের হাত থেকে যদিও বা বাচিস, ঠাণ্ডা 
১৮ লৈ 

২ জলদস্মদের কথা বাদ রাখলে কেন? আর দৈত্য দানবের কথা?" 

“বেশি পাকামো করিস না!” রেগে উঠলেন চাচী । “যা ইচ্ছে করগে!" গটমট 
করে রান্নাঘরের. দিকে চলে গেলেন তিনি। টেবিলে পড়ে থাকা অবশিষ্ট খাবারগুলো: 
তুলে নিয়ে গিয়ে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিলেন। 

“রবিন বলল, "দিলে তো রাগিয়ে। এখন যাওয়াই বন্ধ করে দেবেন।" 

“কিচ্ছু হবে না,। হাত উল্টে বলল কিশোর, “রাজি করিয়ে ফেলব। দরকার হয় 
চাচাকে ধরব।” 

ওঅর্কশপে এসে বসল ওরা । ভূগোল বইতে আইসল্যা্ড সম্পর্কে পড়েছে 
কিশোর । এখন এপ্রিল মাস। এ সময়ে সব চেয়ে ভাল থাকে ওখানকার আবহাওয়া, 
তার পরেও মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে সাগরে, আর খারাপ আবহাওয়ায় তো কথাই 
নেই, সব সময়ই ঝড়তুফান লেগেই থাকে। দুই সহকারীকে বলন, “গরম কাপড় নিও 
সঙ্গে । বলা ধায় না কেমন শীত... 

“কিন্তু এখন তো গরম, মুসা 

2 অর্থাৎ বরফের দেশ।” 

শস্কি করা যাবে? মো-শু নেব?' 

“না। স্্ো-শু দিয়ে কি হবে? কুমেরুতে যাচ্ছি নাকি আমরা?" 

“আমরা যে যাচ্ছি ইস্কুলের আর কেউ জানে?” 

“খবরদার! হাত তুলল কিশোর, “একথা কেউ যেন না জানে । মিস্টার সাইমন 
মানা করে দিয়েছেন। কাক-পক্ষীও টের না পায়।" 

“তার মানে তো সাংঘাতিক ব্যাপার! কিছু না কিছু না করছিলে কেন?' 

“কিছু না বললেও তো যেতে দিতে চায় না চাচী, বললে কি আর দেবে?” 

ই, তা বটে, কানের নিচে চুলকাল মুসা । “ঠিক আছে, যাই । মা কিছু কাজ 
দিয়েছে, সেরে ফেলিগে, নইলে ছুতোনাতা বের করে আবার আটকে দিতে পারে ।' 

ভটভট আওয়াজ তুলে ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল জেলপি। মায়ের লিস্ট করে 
'দেরা জিনিসগুলো কেনার জন্যে রকি হীচের একটা বড় হর্ওযযারের দোকানের 
সামনে গাড়ি রূখল মুসা । ূ্‌ 

দোকান থেকে বেরিয়ে ঘুরতেই ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল একটা লোকের সঙ্গে । 
“সরি' বলতে গিয়েও থমকে গেল, হা করে তাকিয়ে রইল। বিশ্বাস করতে পারছে 
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না। 
লঙ্বা। হাতে একটা ভিডিও ক্যামেরা | বল্ল, 'চিনতে পারছ নাঃ আরে আমি ।: 
জলজ্যান্ত টেরিয়ার ডয়েল ওরফে শুঁটকি টেরি, তিন গোয়েন্দার চিরশক্র! 
গম্ভীর হয়ে গেল মুসা, 'আবার এসেছ জালাতে? জেল থেকে ছাড়া পেলে 
কবে? | 
তোমার কি ধারণা ছিল সারা জীবন জেলেই থাকব? একটা কথা ভুল বললে, 
জালাতে আসিনি । আমি এখন রকি বীচৈর টিভি চ্যানেলে কাজ নিয়েছি । আব্বা 


গাড়ির দিকে পা বাড়াতে গেল মুসা। ঁ 
টাকি চেভি এন হার ভরার। হার জি নিলে 
করছ নাকি" 


আমার সময় কোথায়? মা করবে ।' 

'কেন? স্কুল তো ছুটি । তোমার এত কি কাজ?” 

আছে, আবার গাড়ির দিকে পা বাড়াতে গেল মুসা । 

নাকে কিছুতেই এগোতে দিচ্ছে না টেরিয়ার। 'কি কাজ, বললে না? কোন, 
কেসটেস পেয়েছ?” 
রাখল-তাতে । পাশে এসে দীড়াল টেরিয়ার, নাছোড়বান্দা, ভাল সাংবাদিকই হতে 
পারবে টিকে থাকতে পারলে ।' “তাহলে ঠিকই সন্দেহ করেছি? তাড়াহুড়ো করে 
পিছু নিলাম."-তাহলে ঠিকই ধরেছি, না? কেস পেয়েছে তিন গোয়েন্দা?” 

“আমাদের পেছনে লাগার স্বভাবটা আর তোমার গেল না!' রেগে উঠল সুসা। 
"টিভিতে কাজ পেয়েছ, সেটা করছ না কেন গিয়ে?” 

“সেটাই তো করছি। তাহলে কেস পেয়েছ বলছ?” 

“কখন বললাম! আইসল্যাণ্ডে বেড়াতে যাওয়াটা--” জিভ কামড়ে ধরল মুসা ।- 
রাগে মাথায় দিয়েছে ফাস করে। শুটকি এখন কি করবে আল্লাহই জানে! চিন্তিত 
ভঙ্গিতে এসে গাড়িতে উঠল সে। আর বাধা দিল না টেরিরার। 

স্টার্ট নিয়ে আর একবারও ওর দিকে না তাকিয়ে পার্কিংলট থেকে বেরিয়ে পড়ল 

সেদিন বিকেলে ওর বন্ধু টম মার্টিনের টেলিফোন পেল মুসা ।, 

টম বলল, “মুসা? চলে এসো আমাদের বাড়িতে । মা পার্টি দিচ্ছে । 
কিশোর আর রবিনকে ফোন করে দিয়েছি । আরও অনেকে আসবে । চলে এসো ।' 

হেসে উঠল টম। “বলো কি, তুমি খেতে পারবে না?" 

“নাহ, মনটন ভাল না।” 
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তোমার আবার কি হলো? চলে এসো, এখানে এলেই ঠিক হয়ে যাবে সব। 
গাখলাম ।' 
দুশ্চিন্তায় আছে । মনে মনে প্রচুর গালাগাল করেছে নিজেকে আর শুঁটকিকে । আর 
সময় পেল না শরতানটা আসার! কি করবে কে জানে? টেলিভিশনেও ঘোষণা দিয়ে 
[দ5 পারে । দেয় কিনা দেখার জন্যেই বসে আছে মুসা। 

প্রথমে হলো ন্যাশনাল নিউজ । তারপর অন্যান্য খবর, জরুরী অনুযায়ী 
পারাবাহিক ভাবে । রকি বীচের খবর যখন বলতে আরন্ত করল সংবাদ পাঠক, 
দুরুদুরু করতে লাগল মুসার বুক! স্ীনের ওপর যেন আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয় 
হয়েছে তার দৃষ্টি । সিটি কাউন্সিলের কথা হচ্ছে। 

পার্টিতে যেতে তখন তৈরি হচ্ছে রবিন। ঘরের কোণে টেলিভিশনটা অন করা 
তাকাচ্ছেও না সেদিকে । বন্ধ করি করি করেও করছে না। বেরোনোর আগে কে 
দেবে। কাউন্সিল রিপোর্টের পর হঠাৎ কথাটা শ্রনে বোতাম লাগাতে লাগাতে; 
থেমে গেল আঙুল সংবাদ পাঠক বলছে, “এখন রকি বীচের বিখ্যাত তিন গোয়েন্দা 
একটা মজার খবর শুনুন। 

মুসাকে দেখা গেল পর্দায় । হার্ডওয়্যারের দোকানের সামনে কথা বলছে। কি 
বলছে শোনা গেল না। তবে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে ওকে । কার সঙ্গে কথা 
বলছে? 

দেখে হা হয়ে গেল রবিন । মুসার যে অবস্থা হয়েছিল, তারও. হলো । বিশ্বাস 
করতে পারছে না' নিজের চোখকে । তারপর যে কথাটা শুনল, নিজের কানকেও 
বিশ্বাস করতে পারল না। 

হাসি হাসি মুখ করে শুটকি টেরি বলছে, “এবারে আইসল্যাণ্ডে যাচ্ছে তিন 
কিছু বলেনি ওরা । শুধু একটা ইঙ্গিত দিয়েছে, বরফের মাঝে একটা বিশেষ জায়গায় 
ভাইকিং জলদস্যুদের গুপ্তধন লুকানো আছে, সেটা বের করার চেষ্টা করবে।' 
এরপর কোন জলদস্যু, তার নাম, জাহাজের নাম, কোন কোন অঞ্চলে অভিযান 
টিভি চ্যানেল বলে। 

শুটকি টেরি যে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রকি বীচে এসেছে এ খবরটাই জানত 
না ওরা । এসেই শুরু করেছে শয়তানী । 

খবরটা শুনে কয়েক সেকেও থ হয়ে দাড়িয়ে রইল রবিন। তারপর দৌড় দিন 


করেছে রবিন আর মুসা । 
টেরিয়ারের সঙ্গে কোথায় দেখা হয়েছে, কি কি বলেছে, টিভি রিপোর্টিং শোনার 
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কিশোর, আলাপ-আলোচনা যা করার ওখানেই করবে । 
তিনজনেই বসেছে এখন জরুরী মীটিঙে। 

“ও তো এই তালেই থাকে, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর, "মুসার আরও সাবধান 

“ছিলাম তো! এমন শুরু-করল--"রাগের চোটে-*"তুমি হলেও রেগে যেতে । 

“ই । কি হরেছিল বলো তো আরেক বার?' 

খুলে বলল মুসা । 
মুখ খুলন, "গুপ্তধন খুঁজতে যাওয়ার কথা যতই শুবুক, যার বোঝার সে বুঝবে 
কেন যাচ্ছি । আমরা যাচ্ছি শুনেই হুশিয়ার হয়ে যাবে। মিস্টার সাইমনের সঙ্গে যে 
জানাল সে। 

“তার মানে আমাদের আইসল্যাণ্ড যাওয়া বাতিল?" নিজেকে অপরাধী মনে 
হচ্ছে মুসার । 

সা “মিস্টার সাইমনকে ফোন 
করেছিলাম । তিনি বললেন, ব্যাপারটা রিস্কি হয়ে যেতে পারে আমাদের জন্যে । 
পেছনে চর লেগে গেছে রোঝাই যায়। তবে সাহস করে আমরা যদি যেতে চাই, 
তিনি আপত্তি করবেন না ।” 

সামনে ঝুঁকল রবিন, “কি ঠিক করলে? 

জবাব দিতে আবার এক মুহূর্ত দেরি করল কিশোর, “আমাদের সব কেসেই 
'বপদের ঝুঁকি ছিল। শক্ত থাকলে বিপদ হবেই । সেই ভয়ে বসে থাকলে তো আর 
গোয়েন্দাগিরি চলে না।' এক এক করে দুই সহকারীর মুখের দিকে তাফাল সে। 
“মামি ঠিক করেছি, যাব। তারপর যা হয় হবে, পরে দেখা যাবে। শুটকির কাছে 
হারতে রাজি নই।” 

উজ্্বল হলো রবিনের মুখ। 

দীতে দাত ঘষল মুসা । 'আসি আগে আইসল্যাও থেকে! এর শোধ যদি না 
রকি বীচ থেকে ।' 

ফোন বাজল। ধরল কিশোর । স্পীকারের কানেকশন অন করে দিল সবার 
শোনার জন্যে । টম করেছে । বলল, “এতবড় একটা খবর চেপে রাখলে?" 

“মিথ্যা কথা বলেছে শুটকি হারামজাদা!” 

“যাব, তবে গুপ্তধন খুঁজতে নয়। অন্য কাজ ।" 

“কোন কেসটেস নাকি? 

হ্যা । কিছু মনে কোরো না টম. ব্যাপারটা খুব গোপনীয়।' 


১২ ভলিউম--২১ 


'কেস তো গোপনীয় হবেই। অসুবিধে থাকলে বলার দরকার নই। 
শশতে চাইও না । তো, দেরি করছ কেন? আসবে না?' 

'আসছি। বেরোনোর জন্যেই তো তৈরি হয়েছিলাম, শুটকিটা ভঞ্জঘট পারছে 
দেরি করিয়ে দিল।" | 

রবিনের ফোক্স ওয়াগনে করে টমদের বাড়িতে শৌছল তিন গোয়েন্দা । ভে 
খুব হৈ চৈ. চলছে । স্কুলের অনেক বন্ধুকে দাওয়াত করেছে উম | তিন গোরেনদাকে 
দেখেই থমকে গেল সবাই, পরক্ষণেই ফেটে পড়ল। প্রশ্নের তুবড়ি ছোটাল £ আই 
হাজারটা প্রশ্ন । 

প্রমাদ গুণল তিন গোয়েন্দা । কি জবাব দেবে? 

বাচাল ওদেরকে টম ৷ ঘোষণা করল চেচিয়ে, 'এই শোনো তোমরা, এখন ব্যাও 
শুরু হবে)” 

দ্রুত জমে গেল পার্টি । হাপ ছেড়ে বাচল তিন গোয়েন্দা । 

ঘরের এককোণে ওদের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে টম, “সারা শহরে খবর 
হয়ে গেছে এতক্ষণে ।' রঃ 

*তা তো হবেই, রবিন বলল, “শয়তানীটা করেছেই তো শুটকি আমাদের 
বিপদে ফেলার জন্যে। 

“যা হওরার হয়েছে, কি আর করা । অন্য কথা বলো ।* 

ব্যাণ্ড বাজল, খেলাধুলা হলো, খাওয়াও শেষ এরপর নাচ। মুসা বা কিশো: 
কারোরই ভাল লাগে না এটা । রবিনের লাগে। সে রয়ে গেল। ওরা দু'জন বেরি 
এল বাইরে, খোলা বাতাসে শ্বাস নেয়ার জন্যে। 
রাত। একটার বেশি বাজে । নির্জন হয়ে এসেছে পথঘাট । পাশাপাশি হাটছে মু, 


আর কিশোর । 
পার্কিংলটের কাছ, থেকেই স্টার্ট নিল গাড়িটা, গুরুত্ব দিল না দুজনে । তে 
গেছে বলে হয়তো চলে খাচ্ছে পার্টি ] ৃ 
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দরজা । গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল দু'জন লোক । দু'দিক থেকে কিশোরের দু'হাত 


একটা মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ হয়ে গেল কিশোর । পরক্ষণেই যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে 
১5575905557 
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মুসাও চুপ করে রইল না। দ্বিতীয় লোরুটার সামনে চলে এল, মুখোমুখি । ডান 
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হাতটা বার দুই উঠল নামল ওর, যেন ছোবল হানল সাপ। ছোট্ট একটা শব্দ 
বেরোল কেবল লোকটার মুখ দিয়ে। গোড়া কাটা কলাগাছের মত টলে উঠল। 
কংক্রীটের রাস্তায় পড়লে মাথা কাটবে, তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলল সে। 

চোখের পলকে ঘটে গেল এসব। চমকে গেল প্রথম লোকটা । বুঝে গেল, 
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দিল। অন্য লোকটাকে রাস্তায় শুইয়ে দিরে মুসা যেতে যেতে গাড়িতে 

উঠে চলে গেল। রি 

“হেন্তেরি যা, গেল!' মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল মুসা । পড়ে থাকা 
লোকটার দিকে তাকাল। নড়ছে না দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বলল, না 
আরও অনেক প্র্যাকটিস দরকার । "কতটা জোরে মারতে হবে খেয়াল রাখতে পারি 
না।” 

রর রাহা নুডে হা নাডিত 
আঙুল রেখে মাথা নাড়ল, "না 

লোকটার কাছে বসে র ইল খোর দিয়ে পুলিশকে ফোন করল কি 
ঘটেছে কেবল টমকে জানাল। সবাইকে জানিরে একটা হট্টগোল বাধাতে 
চায় মা। 

লাল-নীল আলো জেলে সাইরেন বাজাতে বাজাতে এসে থামল 
পুলিশের গাড়ি। একটা থেকে লাফিয়ে নামলেন পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্রেচার, 
নঙ্গে তার ড্রাইভার । আরেকটা থেকে নামলেন প্ট্রেলম্যান হিকারসন। 

ইশ ফিরেছে ততক্ষণে পড়ে থাকা লেকটার। উঠে বসেছে। তাকে পাহারা 
ঈচ্ছে কিশোর, মুসা আর টম। 

পুলিশের 'সাড়া পেয়ে পার্টির অন্য ছেলেমেয়েরাও ঘর থেকে বেরোতে শুরু 
রেছে একজন দু'জন করে, রবিনকেও দেখা গেল তাদের মাঝে। 

“কি হয়েছিল জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন। 

“কিডন্যাপিং,, জানাল কিশোর, “তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল আমাকে ।' 

লোকটার শার্টের কলার দরে টেনে তুললেন হিকারসন। “কি মিয়া? ব্যবসাটা 
উদ্দিনের? কে তুমি?" 

জবাব দিল না লোকটা, চুপ করে রইল। 

তার হাতে হাতকড়া 'লাগিয়ে টানতে টানতে গাড়ির দিকে নিয়ে চললেন 
ইকারসন। 

যা যা হয়েছিল, বলছে কিশোর আর মুসা, নোটবুকে লিখে নিচ্ছেন চীফ । লেখা 
শেষ করে বইটা বন্ধ করে পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, “তাহলে আরও দু'জন 
ছিল। একজন ড্রাইভার, আরেকজন যে তোমাকে ধরেছিল । যাবে কোথায়, ধরে 
ফেলব" গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, লোকটাকে তুলে ফেলেছেন হিকারসন। 
উবার চিনেন তিনি নিলো নদের দিকে টেলিভিননে একদা ভোজ তাস 
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পার্টির অনেকেই বেরিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে । তাদের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করল 
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পা কিশোর । আর চেপে রাখা যাবে না বুঝে বলেই ফেলল, 'থাকতে পারে। 
পা] শা।' 

'গার দিকে দীর্ঘ একটা, মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন চীক। বুঝলেন সবার সামনে 
শ,1« ঢাইছে না কিশোর । চাপাচাপি করলেন না. আর । মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক 
'ম্বাছে, মাচ্ছি। কিছু জানতে পারলে জানাব। সাবধানে থেকো ।' 

পুলিশের গাড়ি চলে গেলে আবার ঘরে ঢুকল সকলে । অসংখ্য প্রশ্নের জবাব 
এড়ান্ছে হলে এখুনি পালানো দরকার বুঝে দেরি করল না. কিশোর । মের কাছ 
থেকে বিদার নিয়ে মুসা আর রবিনকে সহ বেরিয়ে পড়ল। 

পরদিন সকালে নাস্তা করতে বসেছে কিশোর, এই সময় মিস্টার সাইমনের 
ফোন এল। যেতে বললেন তিন গোয়েন্দাকে. কথা আছে । 

রাতের কথা সব জানাল কিশোর । 

সাইমন বললেন, “দেরি করেনি তাহলে, শুরু করে দিয়েছে । যাকগে, যা পারে 
করুক। তোমরা সাবধানে থাকবে । চলে এসো যত তাড়াতাড়ি পারো । আমাকে 
টেকসাসে যেতে হবে । দেরি কোরো না, হ্যা” 


“না, আসছি।' 

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিস্টার সাইমনের বাড়িতে পৌছে গেল তিন গোয়েন্দা । 
ওদেরকে পড়ার ঘরে নিয়ে এলেন তিনি । ড্রপ়ার খুলে ছোট একটা রেডিওর মত 
জিনিস বের করে বাড়িয়ে দিলেন। 

“জিনিসটা কি?” রবিন জিজ্ঞেস করল। 

'এক ধরনের ডিকোডার । ডেসিবেন প্রিন্গিপালে কাজ করে ।" 

“কি প্রিন্সিপাল?" বুঝতে পারল না মুসা । 

“শব্দের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে কাজ করে এটা । সাঙ্কেতিক চিহ্ু লিখে 
ফেলে একটা বিশেষ কার্ডে । ওই চিহ্কের মানে বের করে মেসেজটা তখন সহজেই 
জেনে যেতে পারবে ।” কালো একটা কোডবুক বের করে' দিলেন তিনি, “মানে 
বুঝতে এটা সাহায্য করবে তোমাদের । আরও একটা জিনিস বের করলেন তিনি, 
খুদে একটা টেপ রেকর্ডার । যে কোন টেলিফোন কিংবা রেডিওর সঙ্গে লাগিয়ে 
দিয়ে কথা রেকর্ড করে ফেলতে পারবে এটা দিয়ে ।” 

জিনিসগুলো নিয়ে আরও কিছুক্ষণ কিশোরের সঙ্গে কথা বললেন সাইমন। ভাল 
করে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে কি করতে হবে। শেষে সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 
'শোনো, এগুলো খুব সাবধানে রাখবে । বলা যায় না কি বের করতে গিয়ে কি 
বেরিয়ে পড়ে । এখন যে কেসটাতে কাজ করছি হয়তো তার সঙ্গেও কোন 
যোগাযোগ থাকতে পারে ।' 
'আইসল্যাণ্ডের সঙ্গে টেকসাসের? অবাক হলো রবিন। 

'হ্যা। আজকের প্লেনেই রেকিয়াভিক চল যাও তোমরা । ল্যারিকে দিয়ে 


য় দেব। 


ধ্রমর মেরু ১৫ 
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বলল কিশোর । তাকে নামিয়ে দিয়ে মুসাকে নামিয়ে দিতে চলে গেল রবিন। 
বাড়িতে ফিরেই আগে থানায় ফোন করল.কিশোর । রাতে ধরে নিয়ে যাওয়া 
লোকটার পরিচয় পাওয়া গেছে কিনা জিজ্ঞেস করল ইয়ান ফ্রেচারকে। চীফ 
জানালেন, হলিউড থেকে এসেছে লোকগুলো । ভাড়াটে গুণ্ডা । কে ওদেরকে ভাড়া 
করেছে কিছুতেই বলছে না, বলতে ভয় পাচ্ছে। ক্যাপ্টেন মন্তব্য করলেন, 'নিশ্চয় খুব 
যা রি তাড়াতাড়িই ধরে ফেলবে ।' 
কংকলিন। তিন গোয়েন্দাকে বিমান বন্দরে পৌছে দের্রে। রবিন আর মুসা তৈরি 
চাচা-চাটীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠল তিন গোয়েন্দা । বারবার 
ওদেরকে সাবধান থাকতে বলে দিলেন মেরিচাচী ৷ পৌছেই যাতে একটা খবর দের 
একথাও বলে দিলেন। 
লস ত্যাঞ্জেলেস এয়ার পোর্টে পৌছে জানা গেল, আইসল্যাণ্ডের বিমানে 
উরে রানি বহার টির হর ভেলা হুক ভিনতাছে 
র। 


দেখেই অনুমান করা গেল আইসল্যাণ্ডের মেয়ে ।'মাথা ঝাকাল, "হ্যা । প্লেন ছাড়ার 
একঘন্টা পরেই দেয়া হবে ।” ্ 

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুসা বনল, “বাচালেন। থ্যান্কিউ ।" 

যাত্রী ওঠা শেষ। বন্ধ হয়ে গেল বিমানের দরজা । চলতে শুরু করল বিমান। 
ট্যাক্সিইং করে এগোচ্ছে । গতি বাড়তে লাগল । শব্দ বাড়ছে ইঞ্জিনের । আকাশে 
উঠে পড়ল বিমান। এক চক্কর দিয়েই চলে এল সাগরে ওপরে। 

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সীট বেল্ট খোলার নির্দেশ পেল যাত্রীরা । বেল্ট খুলে 
রবিন। অন্ধকার নামছে, দ্রদত বদলে যাচ্ছে সাগরের রঙ, তন্ময় হয়ে তাই দেখতে 
লাগল সে । কিশোর একটা ম্যাগাজিন্‌ খুলে বসেছে। 
দিতে আসছে। মুসার সীটের পাশে এসে থামল । ভেতরের দিকে রয়েছে রবিন আর 
কিশোর, ওদেরকেই আগে দিল। ট্রলিতে আর নেই। 

যুসা জিত্ঞিন করল, শেষ? 

হেসে ফেলল স্টুয়ার্ডেস, 'না না, শেষ. হবে কেন? কতজন প্যাসেঞ্জার উঠবে 
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লাখাহ চো আছে আমাদের । একটু বসো, গ্রীজ, নিয়ে আসছি" 
খাবার নিয়ে ফিরে এল স্টুয়ার্ডেস। মুসাকে দিল। ট্রে-টা হাতে নিয়ে সে 
খাপ জমানোর ভঙ্গিতে বলল, আরমান মর কিমা 
“প্রাই নাকি?' হাসল মেয়েটা, "ভাল। কিন্তু আইসল্যাণ্ডে তো এসকিমো 
2 
"ঠাই নাকি? 78 মাংসের বড়া মুখে দিতে যাচ্ছিল, 
মাঝপথেই থেমে গেল 
একটা করে আঙুল তুলে বলল টযার্ডেস, “আইসল্যাণ্ডে এসকিমো নেই 
পাও নেই, সাপ নেই।' 
তো 'আছেটা কি, মিস-..?” 
ধু দেইনি বললেই চলবে। আসল নামটা উদ্চারণ করতে পারবে না মনেও 
টি অনেক লম্বা ।... অনেক কিছুই আছে। হিমবাহ, গুপ্তমানব, নাইট 


“শুনলে, কি বলল?' দুই র দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সুসা। 

“শুনলাম,' মুচকি হাসল । 'এই নানা রকম ভূতের ব্যাপারটা বেশ 
ইনটারেস্টিং, গিয়ে ভালমত জানতে হবে।" 

'এমন জানলে আমি কক্ষনও আসতাম না!” 

'এসে যখন পড়েছ,' রবিন বলল, “প্লেন থেকে নেমে তো আর যেতে পারছ. 
না। হাত গুটিয়ে বসে থেকে খাবারগুলোকে কষ্ট না দিয়ে খেয়ে ফেল" 

খাওয়া হয়ে গেলে ৭ 50558 


খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকল। র ভূত নিয়ে কিশোর আর রবিন্রে 
সঙ্গ আলোচনা করতে চাইল সা, কিনতু কেউ ড় দিল লা অগত্যা রাগ করেই 
সে মুদল। 


মিস্টার সাইমনের দেয়া যন্ত্রপাতিগুলো ভাল করে দেখা হয়নি, সময়ই পায়নি 
কিশোর, এখন পেল সীটের নিচে রাখা ফ্লাইট ব্যাগটা টেনে বের করে ভেতরে 
হাত চুকিয়ে দিব রেডিওটা আছে। কোডবুকটাও আছে জারগামতই। ওগুলোর 
এমন কোন বিশেষত নেই । তার আগ্রহ ডেসিবেল কাউন্টারটা নিয়ে। 

হঠাবদলে গল্চেহারার ভাব। নি গলায় বলল, 'রহিন ব্যাপারটা কি?” 

সীটে আরামু করে মাথা দিয়ে একটা গোয়েন্দা গল্প পড়ছিল রবিন, মুখ ঘুরিয়ে 
তাকাল কি হয়েছে? 


কি হয়েছে এটার? তোমার হাতেই তো... 
২ ধুসর মেরু ১৭ 


“এটা ওই যন্ত্র নু, সাধারণ একটা রেডিও!" 
“রেডিও? সতর্ক হয়ে উঠল রবিনের দৃষ্টি । 
চোখ মেলল মুসা। কিশোরের হাতের রেডিওটার দিকে তাকাল। “খাইছে! 
ওটা তোমার ব্যাগে গেল কি করে? জিনিসটা তো আমার!” 


তিন 


বোকা হয়ে রেডিওটার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই । ডেসিবেল কাউন্টার ছাড়া 
কোডবুকটার কোন মূল্য নেই। যদি জরুরী গোপন কোন মেসেজ পাঠাতে চান 
মিস্টার সাইমন, ওরা সেটা রিসিভ করতে পারবে না। 

মাথা নাড়তে কিশোর বলল, ৬৮২৮৬ ১১ 
ধরল। শুর সব গণ্ডগোল) প্রথমে কিডন্যাপিত্ের চেষ্টা তারপর 
কাউন্টারের বদলে রেডিও. 

“সব দোষ আমার, বিপ্ন কণ্ঠে বলল মুসা। 'সুটকিটাকে বলে দিয়েই সরবনাশটা 
করেছি। লোক লেগে গেল পেছনে-*” 

“না, তোমার আর কি দোষ?" রবিন তাকে দেয়ার জন্যে বলল, 
“আমরাও 'ওরকমই কিছু একটা করে বসতাম। যা 
পাহারা 


সময় আর নিতে মনে ছিল না**”" 
“এবং আমি গাধা, মুসার কথাটা শেয় করে দিল কিশোর, "ভালমত না দেখেই 
বাটি রড 
চা 55 “এ ভুলটাও যে কারও হন্ডে 


ই ৪১1 রাল্ 
বলতে পারো, পুরোপুরি নয়। আমার সেটা অবশ্যই খেয়াল করা উচিত ছিল, যত 
তাড়াহুড়োই থাক। গোয়েন্দাগিরিতে এসব ভুল মাপ করা যায় না।' 

“যা হওয়ার তো হয়েই গেছে, এখন কি করা যায়, বলো?' 

সাইমনের বাহে একটা এমলেজ পাঠাতে হবে, আর কি। আমাদের 
বাড়ি থেকে যেন কাউন্টারটা নিয়ে য় পাঠিয়ে দেন।” হাত তুলে স্ট্য়ার্ডেসকে ডাকল 


উঠে এল গেইনি। সীটের ওপর ঝুঁকে জিজ্েস করল, “কি?” 

“গেইনি” অনুরোণ রে নিন “একটা বিপদে পড়ে গেছি। একটা 
মেস্জ পাঠাতে হবে 

যা খুব জর 
১৮ ভলিউম-_২১ 


'এসো আমার সঙ্গে ।' 

রহিত বা 
এজ কেবিনের দরজার এসে আস্তে টোকা দিরে ঠেলে দরজাটা খুলল স্টুয়ার্ডেস। 
অপংখ। ডায়াল আর যন্ত্রপাতির ওপর ঝুঁকে আছেন গভীর চেহারার একজন মানুষ, এ 
মুধ্‌ ৫ এগুলোই যেন সব তার কাছে, দুনিয়ায় আর কিছু নেই । 

গেইনির দিকে কিরে তাকালেন ক্যাপ্টেন । 

আইসল্যা্ডের ভাষায় কথা বলল পেইনি। কিশোরের দিকে তাকিয়ে 
ইংরেজিতে বললেন তিনি, "খুব জরুরী, না? ঠিক জাছে, বলো, কি মেসেজ 
হামার) 


রেখেছে যন্ত্রটা সেটাও লিখল। ল্যারিকে দিয়ে পাঠাতে পারলে ভাল, তা না হলে 
টম মার্টিন_ এছাড়া বিশ্বাস করা যায় এরকম আর কারও কথা এ মুহূর্তে মনে করতে 
পারন না সে। 

ক্যাপ্টেন আর গেইনিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সীটে ফিরে এল কিশোর । একটু 
পরেই কেবিনের মেইন লাইট নিতে গেল। ঘুমানোর সুযোগ করে দেয় হলো 


গা 

বাইরে অন্ধকার, কিছু দেখার নেই । তবু কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রবিন। 
বাইরে অহা কিছু দেখার বধ বেরা সেরা ভাবছে 
এক আযডভেথ্যার অপেক্ষা করছে সামনে । 

অনেকক্ষণ পর আবার আলো জুলল। গলিপথে ব্যস্ত হয়ে পড়ল স্টুয়ার্ডেস। 
নাস্তা দিচ্ছে। 

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হিশ্মিত কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর, “এই দেখ 
দেখ, কি সাংঘাতিক: 

নিচে এক অদ্ভুত সাদা পৃথিবী।.সাগর থেকে উঠে এসেছে গ্রীনল্যাণ্ডের তুষারে 
ছাওয়া পর্বত। 

“খাইছে! এটাও তো.একটা ভূতুড়ে কাণ্ড! পর্বত আবার ওরকম হয় কি করে?” 

পাখার নিচ থেকে ধীরে ধীরে সরে গেল চূড়াটা। গ্রীনল্যাণ্ড নিয়ে আলোচনা 
শুরু করল তিনজনে । জ্ঞান বিতরণ জারও করল রবিন, জ্বায়গাটা ডেনমার্কের 
সম্পত্তি, এসকিমোরা বাস করে, ভাষার নাম আইসল্যান্তিক, উপকূলে বেশ কয়েকটা 
এয়ার বেস আছে। 

“হ্যা” মাথা ঝাকাল_ কিশোর, “জানি । ওরকম একটা এয়ার বেসের নাম 
নারলারস্াক। সনের পকেট থেকে একট সযাপ টেনে বের করে কোলের 
পারার যে, দেখ।' 

আমি এসকিমো হইনি," মুসা বলল, 'নইলে এমন সব কঠিন নাম 
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ধুপর মের ১৯ 


“তা মরতে না, পাশ থেকে বলে উঠল স্টুরার্ডেস, নাস্তা নিয়ে এসেছে ওদের 
খাওয়া শেষ করতে না করতেই লাউড স্পীকারে শোনা গেল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ, 
নামতে যাচ্ছি আমরা । সীট-বেল্ট বেঁধে ফেলুন, প্রীজ।” 

নিচে নামতে শুরু করল বিমান। নিচের দৃশ্য দেখার জন্যে রবিনের ওপর দিয়ে 
গলা লম্বা করে এল কিশোর আর মুসা । য়গিরির অভাব নেই | যেখানে সেখানে 
আছে গরম পানির ঝর্না, বাষ্প ওগুলো থেকে । অসংখ্য প্রাকৃতিক ফোয়ারা 
থেকে পানি ছিটকে উঠছে অনেক ওপার । 

'মাটি স্পর্শ করল মস্ত বিমানের চাকা । বার বার ঢোক গিলতে লাগল কিশোর, 
কানের ওপর প্রচণ্ড চাপ এড়ানোর জন্যে । 
বেড়াতে তোমাদের ভাল লাগবে) 

“আসলে, ঠিক বেড়াতে আসিনি আমরা, নিজেদের দাম বাড়ানোর জন্যে মুসা 
বেড়াব।' 

হাতে, কাধে ব্যাগের বোঝা নিয়ে সিড়ি বেয়ে নামতে লাগল তিন গোয়েন্দা । 
তাজা, ক্ষুরধার ঠাণ্ডা হাওয়া য়েন নাক চিরে ঢুকে যাচ্ছে ফুসফুসে । তুষারে ঢেকে 
রয়েছে এয়ারফিল্ড। 

“একেবারে নিরস জায়গা, মন্তব্য করল রবিন । দ্রুত পা চালাল লঙ্কা, নিচু 
ছাতওয়ালা বিল্ডিংটার দিকে। 
বাড়িটার পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেই বাস আর ট্যাক্সি পাবে। 
ওখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে । বিশ মিনিটের মধ্যেই বাস ছাড়বে। 

অফিস বাড়িটার পাশে ব্যাগগুলো রেখে জায়গাটা দেখতে লাগল তিন- 
গোয়েন্দা অস্বাভাবিক দৃশ্য । চওড়া, কালো, নির্জন একটা মূরু উপত্যকা ছড়িয়ে 
গেছে বহুদূর, তারপর হঠাৎ করেই যেন লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে মিশেছে একটা 


সা আছে পথের 
পাশে। বনেট তোলা । ওরই বয়েসী একটা ছেলে ঝুঁকে ইঞ্জিনের এটা-ওটা 
নাড়াচাড়া করছে। 

পায়ে পায়ে কিশোর আর মুসাও এগোল। 

মুখ তুলে হাসল ছেলেটা । ইংরেজিতে বলল, “মনে হুয় কারবুরেটরে 
হয়েছে।' ভালই ইংরেজি বলে, তবে কথায় মৃদু আইসল্যান্তিক টান। 


২০ ভলিউম--২১ 


“আমি দেখব?' 
দিকে তাকিয়ে যেন বোঝার চেষ্টা করল ছেলেটা, কতটা ভাল 
মেকাশিক। বনেটের কাছ থেকে সরে আসতে আসতে বলল, শশওর, দেখ না।' 
এন ভানেিভিরদের ভি রা জার দাডিরোর বাজ রর 


০৮৬ £ 
“আমেরিকায় ছিলে বুঝি?" জিজ্ঞেস করল কিশোর । 

'হ্যা। দুদিন আগে এসেছি । আমার নাম এমডিমানজার ফার্গহাবসন,' একটা 
ণ্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে বলল ছেলেটা । হাত মেলাল তিন গোরেন্দার সঙ্গে । 
'এন্য লম্বা নাম বলার দরকার নেই, এমি ডাকলেই চলবে ।' জানাল ওকলাহোমার 
টএসায় ফ্লাইং স্কুলে পড়ে সে, বিমানের মেকানিক হওয়ার ইচ্ছে। শেষে বলল, 


বসন্তের ছুটিতে বাড়ি এসেছি।' 
ইঞ্জিনের ওপুর ঝুঁকতে গেল মুসা, এই সময় গমগম করে উঠল লাউড স্পীকার, 
“কিশোর পাশা, বূ পাশা, তোমাকে ডাকা হচ্ছে!” 


নে একে আনে সুখ দি তাতে লা ভি গোরা বে 
ডাকতে পারে? 
হচ্ছে! 

চলো তো, দেখি, জিত 

খপ করে তার হাত চেপে ধরল কিশোর, “দাড়াও, বলা যায় না, চালাকি করে 
আমাদের চিনে নিতে চাইছে। হয়তো আরেকবার কিডন্যাপ করার চেষ্টা করবে?” 

“ঠিক, এয়ারপোর্ট বিশ্ডিঙের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। “একবার বোকামির 


খেসারতইতো দিতে দিতে সারা, আর না!, 
এসব কাবর্তা অস্বাভাবিক লাগল এমির কাছে। তোমাদের ধরে নিয়ে 


যাওয়া 
নর সার দিক তারে হল “যাওয়া উচিত, 'নইলে 
বুখারী ভবের উবার হুল: 
চলে গেল ফা । ফিরে এল খানিক পরেই 'গৌফওলা, খাটো, গাট্রাগোন্টা এক 
লোক, লাল চুল" তে টা 
পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল লোকটা । মেয়েদের মত লঙ্কা চুল রেখেছে। 
টির তি 
বারে ভাবির টি হট তির দিকে দিযে 0লি বেক্টা। বাছে দিযে 
আরেকবার তাকিয়ে তাতে উঠে পড়ল। স্টার্ট দিয়ে চলে গেল। 
ট্যাক্সির জন্যে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কিশোর। একটাও নেই, 
এয়ারপোর্ট বিন্ডিষের সামনে যা ছিল সব চলে গেছে। হতাশ কণ্ঠে বলল, “ওর পিছু 
নিতে পারলে ভাল হত।" 
ওদের কাণ্ড দেখে আরও অবাক হয়েছে এমি । “এই, তোমরা আসলে কি বলো 
তো? স্পাইটাই নাকি? 
হাসল কিশোর, একেবারে ভুল বলোনি। আমরা গোয়েন্দা । 


ধুসর মেরু ২১ 


“বাহ্‌, চাপা মারছ!' 
ও না।" 

মুসা বলল, “দাড়িয়ে দাড়িরে কথাই বলবে, না গাড়িটা মেরামত করতে হবে? 
দেখি পাতি দাও কিছু 

ল কিট বের করে নিত বিরিনির হি উরারাহিল 
নামিয়ে ফেলল 

'এই যে তোমার গোলমাল" কারবুরেটরে তেল ঢোকার ছিদ্র থেকে একটা 
ময়লার খুদে দলা বের করে ফেলে দিল মুসা। 

হেসে বলল এসি, “এখানে চাকরির দরকার হলে বোলো আমাকে । যে কোন 
'সময় মোটর মেকানিকের চাকরি দিয়ে দিতে পারব ।” ূ 

আবার রটরটা লাগানো হলে গিরে ড্রাইভিং সীটে উঠল এমি । ইগনিশনে 
একবার মোচড় স্টার্ট হয়ে গেল ইঞ্জিন। মুখ বের করে জিজ্ঞেস করল, 

“রেকিয়াভিকের সাগা হোটেলে, রবিন বনদল। 

“লিফট চাও?" 

“কৃতজ্ঞ হয়ে যাব ।' 

ব্যাগ-ব্যাগেজ নিরে জীপে চাপ্ল তিন গোয়েন্দা । পথে এমিকে জানাল, রেক্স 
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সামনের পথের দিকে তাকিয়ে অনেকটা 
না রো এগ জানো? 
শ্বীপটা কত বড়£' জিজ্ঞেস করল কিশোর । 
পূর্ব থেকে পা়িমে তিনশো মাইল লা আয়ারল্যাণ্ডের চেয়ে বড় । তবে লোক 
হি 
এখানকার মনুবের প্রধান জীবিক কি? বিকাজ কুরে? রবিন জানতে চাইল । 
“মাছ ধরা। ভাগই জেলে, জবাব দিল এমি। পথের ওপর সতর্ক দৃষ্টি । 
ঘেঁষে এঁকেবেকে চলে গেছে রাস্তা । কোথাও একটা গাছ চোখে পড়ে না। 
শুধু কালো লাভা । 
রাস্তার পাশে এক জায়গায় ছোট একটা পাথরের স্তুপ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল 
কিশোর, “ওটা কেন?" 
“পুরানো ব্যবস্থা । শীতকালে বেড়াতে আসা মানুষকে সাবধান করার জন্যে 
রহ ওই যে দেখো, একটা থ্রাম। বীায়ে। ওটার নাম 


বল নাশআপী, ঠা তিতোনিতে বডিনিনির মুসা 
| 

হাসল এমি । “এসব নামই আমাদের পছন্দ । আমাদের কাছে কঠিন লাগে না ।' 

কাছাকাছি এসে এমি বলল, “আগে অন্য নাম ছিল শহরটার,. 

তখনও কোন একটা ভিকই ছিল, মনে নেই। প্রথম যখন সেটেলাররা এল জাহাজে 

করে, বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়ে দেখতে পেল, মাটি থেকে বাষ্প উঠছে।.ওরা মনে 


২২ ভলিউম--২১ 


করল ধোয়া বেরোচ্ছে । আইসল্যাণ্ডের ভাষার ধোয়াকে খলে রেকিয়া | আগের 
নাম আর রইল না, বদলে হরে গেল রেকিয়াভিক।” 
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ছোট ছোট লাল, নীল, সাদা নিশান দিয়ে সাজানো. হয়েছে । সেখানে উড়ছে 
পতাকা । 

হেসে ফেলল রবিন, “বাহ, মনে হচ্ছে আমরা আসব জানত । স্বাগতম 


জানাচ্ছে ।” 
এমিও হাসল, 'কেন্‌ সাজিয়েছে না জানলে হয়তো তোমার কথা বিশ্বাস 
করতাম । তিনজন আমেরিকান মহাকাশচারীর সৌজন্যে লাগানো হয়েছে ওগুলো । 


মিল আছে ওগ্ুলোর।' মোড়,ঘুরে সাদা রঙ করা বড় একটা আ. 
এনে গা সন সে! বাড়ার তনদিক থেকে হিজর এইযে 
তোমাদের 


জপ থেকে নামল তিন গোরা, নিজেদের মালপত্র বের করে নিয়ে ধন্যবাদ 


ঠিকান' আর্‌ফোন নূর দিল এমি, “কোন কিছুর দরকার হলে ফোন কোরো ।” 
হোটেলে দুটোন্ঘর নিল ওরা । এটাতে সু একা হট আনতে বিশ আন 


'জনাব কিশোর, সেদ্ধ ট্রাউট মাছ চিবাতে চিবাতে মুসা বলল, ছি 
কাজে লাগতে হয়। তোমার রেক্স সাহেবকে বের করবে কি করে? 


খাওয়ার পর গিয়ে বা ভিন রবি 
গেল, তাকাল একে অন্যের দিকে। রবিন বলল, না লি তর 
না। সব নামের শেষেই একটা করে সন যোগ করে দিয়েছে 

নিচের ঠোটে চিমটি কাটল কিশোর । “এমি হয়তো বলতে পারবে।” তাকে 
ফোন করল সে। কে, এমি?'""আরে ভাই এক মুশকিলে পড়ে গেছি । ডিরেকটরির 
কিছুই.তো নাও তোমাদের এই দামের ব্যপারটা, কি বলো তো? এইট 
' আদ্যাক্ষরের নিচে তো কোন হলবিয়রন্সনকেই দেখছি না 
, হো হো করে হাসল্‌ এমি। যবে ফাল নেমকোত্রাধান্ দেয়া হয়, নামের 
তালিকা করা হয় ওভাবেই।" এর কারণ আছে, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল সেটা । 


ধূসর মের ২৩ 


প্রতি পুরুধে লাস্ট নেম বদল হয়ে যায়। “যেমন ধর, আমার আব্বার নাম ফার্গহাব 
মারগারসন। তার ফার্্ট নেমের সঙ্গে সন যোগ হয়ে আমার লাস্ট নেম হয়ে গেল 
ফার্গহাবসন। আমার ছেলে হলে তার লাস্ট নেম হবে এমডিমানজারসন। এই 
নিয়মটা এসেছে প্রাচীন স্ক্যানডিনেভিয়ানদের কাছ থেকে ।' 

'বুঝলাম । তারমানে আমাদের এখন রেক্স-এর নিচে খুজতে হবে? 

শ্যা।? 

আবার ডিরেকটরির ওপর্‌ হুমড়ি খেয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা । পাতার পর পাতা 

উল্টে কোন রেক্স আর খুঁজে পেল ন্ঢ। 

“মনে হচ্ছে হলবিয়রন্সন খুজতে গিয়ে সমস্ত ডিরেকটরিটাই ঘেটে ফেলতে 
হবে, রবিন বলল। 

“তারপরেও পেলে হয়, মুসা বলল। 

“রেক্সটা ডাকনাম নয়তো?” নিজেকেই-যেন প্রশ্নটা করল কিশোর 

আবার শুরু হলো ডিরেকটরি ঘাটা। আধ ঘণ্টা পর বলে উঠল সে, 'এই যে 

হলবিয়রন্সন আছে, ইনগ্রিড হলবিয়রন্সন। রেক্সের বোন হতে পারে" 

আবার এমিকে কোন করতে হলো । দশ মিনিটের মধ্যেই হাজির হয়ে গেল 
সে। ওদেরকে নিয়ে চলল ইনগ্রিডের ঠিকানার । মহিলাকে পাওয়া গেল। তিনি 
বললেন, তার কোন ভাই নেই, কোন রেক্স হলোবিয়রনসন্কেও চেনেন না । 

“আবার সেই ফোন বুক,” শুঙ্িয়ে উঠল রবিন 

এমি প্রস্তাব দিল, চলো; আমিও তোমাদের সাহায্য করব। যদি কোন ঠিকানা- 
টিকানা মেলে, তোমাদের হোটেল থেকে আমিই ফোন করে 'কথা বলব। তাতে 
সময়ও বাচবে, ঘোরাঘুরিও লাগবে না ।' 

“খুব ভাল হয় তাহলে, খুশি হলো কিশোর । 'আমরা তো আইসল্যাণ্ডের ভাষা 
জানি না, প্রয়োজন-হলে তুমি বলতে পারবে।" 

হোটেলে ফিরে এল ছেলেরা । একসঙ্গে তিনটে ডিরেকটরি নিয়ে বসল। একেক 
জন একেক সেকশনে খুঁজতে লাগল । দুটো হলোবিয়রন্স্ডট্টিরস আর আরও একটা 


যেতে পারবে? আমেরিকা থেকে একটা জিনিস আসবে আমাদের ।' 

শনিশ্চয় পারব । চলে আসব সকাল সকালই ।' 

পরদিন কালে নাস্তা সেরে লবিতে চলে এল তিন গোয়েন্দা, ওখানে বসে 
অপেক্ষা করবে এমির জন্যে। বসতে আর হলো না, ওরা দেখে সামনের 
রিভলভিং ডোর ঠেলে ঢুকছে এমি। গুড মরনিং' জানিয়ে করল, কিসে 
আসছে জিনিসটা? এয়ার এক্সপ্রেস? 

বিমান ১০২ বরে তাড়াতাড়ি এসে 

বন্দরে এসে ওরা, করে 

ওয়েইটিং রুমে ঢুকল। তাকিয়ে রইল রলারীদের মতের দিতক পরি সু দেখার 
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আশায়। 
হঠাৎ কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন, 'এই, এসেছে? 
হাত তুলে এগিয়ে গেল কিশোর, “তাহলে তোমাকেই পাঠাল।' 


চার 


টম মার্টিনের চওড়া হাসি। এগিয়ে এসে হাত মেলাল তিন. বন্ধুর সঙ্গে ৷ ছোট একটা 
কালো বাক্স বের করে দিল কিশোরের হাতে । 

*শাস্তি পেলাম দেখে, বাক্স্টার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর । “থ্যাংকস, নে 

র সাইমন আমাকে ফোন করে বললেন,” টম বলল, “একটা 

শুনে আসতে । গেলাম। বললেন, বো পানি তমা 
কাছে। আমার কোন ধ হবে কিনা। অন্যের খরচে আইসল্যাণ্ড দেখতে 
পারব, এটাই তো একটা ব্যাপার, আবার অসুবিধে! সঙ্গে সঙ্গে বাজি হয়ে 
গেলাম ।' কিশোরের দিকে 'ভাকাল সে, 'তুমি নাকি আমার কথা বলেছিলে? 

'্যা। তোমাকে কিংবা ল্যারিকে'দিয়ে পাঠাতে । 

“ল্যারিকে মিস্টার দরকার । 

“কোন ঘাপলা হয়েছে নাকি?" মুসা জিজ্ঞেস করল। 

“তা তো বলতে পারব না। তবে তোমাদেরকে খুব সাবধানে থাকতে 
বলেছেন । বিপদ-টিপদ বেশি দেখলে যেন ফিরে চলে যাও ।' 

“তারমানে নিশ্চয় কোন কিছু তার কানে গেছে, রবিন বলল 

“তা বলতে পারব না,” মাথা ঘুবিয় ঘুরিয়ে এারপোর্ট বিভ্ডিংটা দেখতে লাগল 

1 
দন ছড়িয়ে আছে এমি একপাশে সবে তাকে দেখিয়ে টের সঙ্গ পরিচ 
উদিবে রিকি হাত ফাল জন বিনিময় করল 

কে নিযে বরে এ তিন গোনা আর এমি জীগে উঠল। কিরে ডবল 


কিশোর জিজেস করল কে, “তোমাকে কেউ ফলো করে. আসেনি তো? 
খেয়াল করেছ?" 

“না, কাউকে তো দেখিনি?" 

ুস্র ঘরে উদলাটম্‌। সবাই হাসু ধুয়ে নিন। 

এমি প্রস্তাব দিল, “চলো, বর্গ হোটেলে লাঞ্চ করি। হোটেলটা শহরের 
মাঝখানে, চত্বরটার কাছে। অবশ্য যদি সী-ফুড তোমাদের পছন্দ হয়... 

তাকে কথা শেষ করতে দিল না মুসা, বলল, “হবে না মানৈ, খুব পছন্দ। চলো, 
চলো ।” 

“চলো ।' রি 

চতুরে পৌছতে সময় লাগল না । গাড়িটা ৪০১১2 

ওরা । পুরানো ফ্যাশনের ফ্যার্শনের, আমেরিকান স্টাইলের রেস্টুরেন্টটা গ্রাউও 
ওয়েইটাররা সব অল্পবয়েসী, সব কিশোরদের সমান। 


ধুসর মের ২৫ 


আর না বোঝাতে বলতে হবে নাই 
নাই কিছুই নাই । 

শুকনো, হলদেটে, ছোট ছোট করে কাটা এক প্লেট মাছ নিয়ে এল ওয়েইটার। 

“এই রান্নাটার নাম হার্ডফিস্ক” এমি বলল, 'আইসল্যাণ্ডের সেরা খাবার। মাখন 
মাখিয়ে খেতে হয় । দেখিয়ে দিচ্ছি, দাড়াও ।' 

নার টকরোতে মাখন মাখিয়ে মুখে পুরে জোরে জোরে চিবাতে লাগল সে। 
, দি মুসাও একটা টুকরো মুখে দিল। চিবিয়ে বলল, “কাঠের টুকরো 
চিবাচ্ছি মনে হচ্ছে! স্বাদটা কোথায়?” 

“চিবাতে থাকো । দেখবে ।" 

অন্যেরাও হার্ডফিস্ক মুখের মধ্যে গলানোর চেষ্টা শুরু করল। ইতিমধ্যে আরও 
রাজি তা রড 
চিংড়ি; বাকিগুলো পারল না মুসা, তবে চেহারা আর পরিবেশন দেখে ভালই 
লাগল । মাথা দুলিয়ে বলল, "হু, গোয়েন্দাগিরির জন্যে আইসল্যাণ্ড জায়গাটা মন্দ 
নয়।” 


জোরে হর্ন বাজল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ছেলেরা । 

রাস্তার দিকে তাকাল সবাই । একটা গাড়ি যাচ্ছে, সামনের বাম্পারের দু'পাশে 
লাগানো দুটো আমেরিকান পতাকা । 

“মহাকাশচারীরাই,' কিশোর বলল, চিনতে পেরেছি ।' 

তিনজন মানুষ বসে আছেন পেছনের সীটে । মাথা নুইয়ে রেখেছেন মাঝখানে 
যিনি বসেছেন। প্রায় চোখের ওপর টেনে দিয়েছেন টুপিটা। 

কিশোর বলল, “ইনি নিশ্চয় মেজর. রালফ পিটারকিন। চন্দ্রপৃষ্ঠ দেখতে কেমন 
জানা হয়ে গেছে বোধহয়? বাড়ি ফিরছেন নাকি?" 

“কে জানে, হাত নাড়ল রবিন। “তারপর হয়তো রওনা দেবেন চাদে।' 

“দিলে সহজেই চলে যেতে পারবেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে বলদ এমি । “সাংঘাতিক 
মানুষ, শুনেছি ।' 

সবার চেয়ে বেশি খেল মুসা,.এটাই অবশ্য স্বাভাবিক। 
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তোমাদের সাহায্য করতে পারবেন । 

শহরের মধ্যেই ছোট একটা পাহাড়ের ওপর ফরেন অফিস। দোতলা বাড়ি। 
রা জি 

র। কার সঙ্গে দেখা করতে চার বলা হলে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো 
দেখিয়ে দেয়া হলো । কি জন্যে এসেছে বলল তাকে র। 
হামবার, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন, “না, শুনিনি। এক কাজ করো, খবরের 
কাগজে ঘোষণা দাও, পাচটা দৈনিক আছে এখানে ।' 

রবিন আর কিশোর দু'জনেই অবাক। 

না বলে পারল না রবিন, 'পচাত্তর হাজার মানুষের দেশে পাচটা দৈনিক!” 
বাজার টা লা লা 
খুজে পাবে না। কাগজ শুধু এখানেই নয়, আশপাশের দ্বীপপগুলোতেও চলে । 
দেয়া হয়।' 

“ভাল পরামর্শই দিয়েছেন আপনি, মিস্টার নিকবারসন, কিশোর বলল, “অনেক 
ধন্যবাদ ।' 

“দরকার হলেই চলে এসো । কোন অসুবিধে হবে না।' 
জন্যে । ছোট শহরটা ভালমতই দেখা যায় এখান থেকে । সরু সরু রাস্তার ডানপাশ 
ঘেঁষে গাড়ি চলে । বেশির ভাগই ইউরোপের তৈরি গাড়ি। 

বাম থেকে ডানে নজর ঘোরাল কিশোর ।. সাগরের ধারে চলে গেছে একটা 
রাস্তা । আচমকা রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে দরজার এপাশে সরে চলে এল সে। 

জার্মানির তৈরি একটা টনাস গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে । ড্রাইভারের বড় 
গৌফ আছে, চুল মেয়েদের চুলের মত লম্বা। রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে এমির 
জীপের দিকে তাকিয়ে রইল সে। ূ 

'ওই লোকই এরারপোর্টে বোকা বানাতে চেয়েছিল আমাদের,” ফিসফিস করে 
বলল কিশোর । ও ০ 

“আমরা কোন হোটেলে উঠেছি নিশ্চয় বের করে ফেলেছে । পিছে পিছে চলে 
এসেছে এখানে । 

ফরেন অফিসের দরজার দিকে তাকাল লোকটা । ওদেরকে দেখেছে বলে মনে 
হলো না। 

“আমাকে যারা কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল, কিশোর বলল, “শিওর, এ ব্যাটা 
তাদের লোক ৷ 

“হতেও পারে। লোকটা কে জানা দরকার ।' 

আবার চলতে শুরু করল টনাস। নেমে গিয়ে মোড় নিয়ে উঠল অস্টার স্ট্রেইটি 
সড়কে জেদৃশ্য হয়ে গেল। রনী 

ছুতে জীপের কাছে চলে এল.কিশোর আর রবিন। 

করল রবিন, “লোকটাকে দেখলে? 
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দেখেছি । চলো, দেখি কোথায় যায়? 

যানবাহনের ভিড় বেশি, টনাসটাকে একবার চোখে পড়লেও আবার হারিয়ে 
গেল। 

নেচে করের দিকে চলেছে: এমি বলন। দ্রুত কয়েকটা মোড় নিল সে। 
| দেখা গেল না। "নাহ, পালালই ব্যাটা ।' কিশোরকে জিজ্ঞেস 
করন, “কোথায় যাব?' 

“খবরের কাগজের অফিসে । অস্টার স্েইটিতে একটা অফিস দেখলাম । 
চলো । এখানকার সবগুলো দৈনিকে ঘোষণা দেব ।' 

গাড়ি ঘোরাল এমি । 'যাই বলো, গোয়েন্দাগিরি কিন্ত খুব ভাল লাগছে 


খবরের কাগজের অফিসে অফিসে ঘূরেই বিকেল পার করে দিল ওরা । খুব 
ছোট করে বিজ্ঞপ্তি লিখেছে কিশোর £মিস্টার রে হলবিয়রনসনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি । হোটেল সাগায় তিন গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা করে ইনশিওরেন্সের পাওনা 
টাকা নিয়ে যান। কিশোর লিখেছে ইংরেজিতে, পত্রিকায় ছাপার জন্যে 
আইসল্যাপ্তিকে সেটা অনুবাদ করে দিয়েছে এমি । 

"টাকার কথাটা এভাবে সরাসরি বলা কি ঠিক হলো?' টম বলল। 

১১০০ “আর কিভাবে বলতে পারতাম? টাকার কথা বলাতে 
শুরুতু দেবে ।' 

“গেলে আমাদের পকেট থেকে তো আর যাবে না,' রবিন রূলল। 

হোটেলে ফেরার পথে একটা পাহাড়ের ওপর মস্ত কতগুলো ট্যাংক দেখাল টম, 
*এখানে গ্যাস ট্যাংক দিয়ে কি হয়? 

এমি বলল, “ওগুলো গ্যাস ট্যাংক নয় । গরম পানি ।' 

“কি দরকার?” 

বুঝিয়ে বলল এমি । মাটির নিচে যেখানে গরম পানি, সেখানেই বসানো হয় 
ওরকম ট্যাংক । মোটরের সাহায্যে তুলে জমা করা হয় ট্যাকে, ঠাণা-পানির মতই, 
তারপর সেগুলো সাপ্রাই করা হয় ঘরে ঘরে। 


টি চা সে গোসন করতে সহা আরাম; মুসা বলল। “চাৰি টিপলেই 


গরম পানি 

এমিরানিভের কাজ আছে । কিশোরদেরকে হোটেলে পৌছে দিয়ে আর 
দেরি করল না। বিদায় নিয়ে চলে গেল। 

সেদিন সন্ধায় ডিনারের পর রেডিও অন করে বসল কিশোর । যে কোন সময় 
এখন মেসেজ পাঠাতে পারেন মিস্টার সাইমন, সে রকমই কথা হয়েছে । 

অপেক্ষা করতে করতে ক্রাত্্ব হয়ে পড়ল ওরা । আজ আর হয়তো মেসেজ 
আসবেই না যখন ভাবতে আর্ত করেছে কিশোর, তখন জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও। 
রায় বারোটা বাজে । রেডিওর সঙ্গে ডেসিবেল কাউন্টার যুক্ত করে রাখা হয়েছে। 
সাঙ্কেতিক, মেসেজ পাঠাতে লাগলেন সাইমন। 

পাঠানো শেষ করে এদিককার খবর জানতে চাইলেন ভিনি। লম্বা চুলওয়ালা 
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লোকটার কথা এখনই কিছু বলবে না ঠিক করল কিশোর । লোকটা কে, কেন ওদের 
পিছু নিয়েছে, কিছুই না জেনে বলে লাভও নেই। 

কয়েক মিনিট কথা বলে লাইন কেটে দিলেন সাইমন। 

মেসেজ ডিকোড করতে বসল কিশোর । কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে তাকে 
সাহায্য করল রবিন । প্রথম লাইনটার মানে বের করেই হা হয়ে গেল ওরা । 

রবিন লিখেছে ঃ মহাকাশচারী মেজর রালফ পিটারকিন আইসল্যাণ্ডে নিখোঁজ 
হয়েছেন। 


মা 


মত আঘাত করল। বাকি মেসেজটা ডিকোড করতে গিরে 
দহ কিশোরের বুক সি্টার সাইমন বলছেন £ 

হি বভোখ খোলা রাখবে নিকোন সূহ পাও কিনা দেখো । খবরটা গোপন রাখবে, 
তোমাদের মুখ থেকে যেন কোনভাবেই ফাঁস না হয়। স্পেস প্রোগ্রাম হমকির মুখে । 

মিস্টার সাইমন আরও বলেছেন, বিশেষ বিভাগের কাছ থেকে অনুমতি 
তিনি, তিন গোয়েন্দা যাতে তার হয়ে আইসল্যাণ্ড এই নিখৌজের ব্যাপারে তদন্ত 
চালাতে পারে। 

কতাতলাতে শুরু করল মুসা, *কি-কি-কিন্তু--তি-ত্তিনজ্বন মহাকাশচারীকেই তো 
দেখলাম যেতে 

“একজন ভুয়াও হতে পারে, কিশোর বলল, “মাঝের লোকটার কথা মনে নেই? 
চোখের ওপর নামিয়ে রেখেছিল। সে পিটারকিন না-ও হতে পারে। তার বদলে 
অন্য লোক বসে ছিল হয়তো !" 

“ঠিক বলেছ, একমত হলো রবি্নি। “সরকার চাইছে না খবরটা লিক-আউট 
হয়ে যাক । তাহলে মহা হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে, নাসার প্রোগ্রামেই ভজঘট পাকিয়ে 
যেতে পারে।' 

'জটিল রহস্য তো!” টম বলল। 

ই” চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর । আমাদের এখানে পাঠানোর জাগে 
থেকেই এ কেসে কাজ করছিলেন মি-টার সাইমন। টেকসাসে গেছেন, হয়তো 
মেজর পিটারকিনের চেনা-পরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলতে ।, 

রবিন বলল, 'মেজরকে কিডন্যাপ্‌ করা হয়ে থাকলে তার কাছ থেকে তথ্য বের 
করার চেষ্টা করবে। তাড়াতাড়ি কাজে নামতে হবে আমাদের।' 

'এবং খুব সাবধানে । বোকার মত যে কারও সামনে মুখ খোলা চলবে না।' 


আবার কড়কড় করে উঠল রেডিও। মিস্টার সাইমন মেসেজ দিলেন, 
রেকিয়াডিকের লাভায় ঢাকা উপত্যকায় নিখোজ হয়েছেন মেজর পিটারকিন। 

মেসেজ পড়ে কিশোর বলল, কোরান তিন 

পরদিন সকাল সকাল তৈরি হয়ে নিল্‌ গোয়েন্দারা । ূ্‌ 

এমিকে ফোন করল কিশোর, “এমি, আজ. তোমাকে দরকার । আসতে 
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রজার জি রড 
তারা সব বেরিয়েছে পত্রিকায় 
এক টা পর এলি হর যাভার। জীগের হর চেনা হযে গেছে 
৪4:15-58518% ৌ 
একটা মসৃণ মহাসূড়ক শহর থেকে বেরিয়ে চলে গেছে দক্ষিণে । সেটা ধরে 
র এগিয়ে মোড় নিয়ে একটা কাচা রাস্তায় নামল এমি । জায়গাটা অস্বাভাবিক 
, যেন লাভায় ঢাকা এক মরু-্পান্তর ৷ মনে হয় সব কিছু প্রাণহীন। দম আটকে 
আসতে চায়। জায়গাটা এই পৃথিবীর বলেই মনে হয় না। গোর টু 
শেষ হয়ে গেল সমতল, মধ্যে ঢুকে পড়ল পথ, দৃ'ধারে 
৮৮১88৮৭৯744 
শুধুই কালো লাভা । 
ঝাকি খেতে খেতে চলেছে গাড়ি। মুসা বলল, এ রকম জায়গায় নেমে হেটে 
মহাকাশচারীরা!' 


হাটার জন্যেই তো তীরা এসেছিলেন, গাড়ি চালাতে চালাতে বলল এমি, 
“চন র মত দেখতে তো। চাদে হার্টতে কেমন লাগে আন্দাজ করতে 
হয়তো ।" 
লে লুকিয়ে থাকা চন্্রমানবও পাওয়া যাবে এখানে, হাহ, হাহা” রসিকতা 
করল টম। 


য় থাকে বলেই এরকম নাম ।” 
তর রানা 
রত াজানা জানো নাকি? 

না। 
'ও। আমার নিজেরই একটা ভূত আছে। সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।' 
আতকে উঠল মুসা, “তোমার সঙ্গে! ভূতটা কোথায় আছে খুঁজতে শুরু করল 


“তুমি নিজেই ভূত না তো! ভাল ভূত? আমাদের সাহায্য করতে এসেছ?" মুসা 
৩০ ভলিউম_-২১ 


বলল । যে ভাবে হঠাৎ করে এমির সৃঙ্গে পরিচর হয়েছে, সেটা আর এখন স্বাভাবিক 
লাগছে না তার কাছে। সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল এমির দিকে । 
হেসে ফেলুল এমি । “না, তা নই । মরিইনি এখনও, ভূত হব কি করে?” 
পাথরের চাইয়ের মত করে কোথাও কোথাও স্তূপ হয়ে গড়ে আছে লাভা । 
সেগুলোকে এড়ানোর জন্যে মোচড় দিয়ে দিয়ে এগিয়েছে পথ । মস্ণ হলেও এক 
কথা ছিল, ভীষণ এবড়ো-খেবড়ো পথে গাড়ি চালাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে এমি । 


। 

একটা সাংঘাতিক মোড় নেয়ার পর সামনে কিছুদূর মোটামুটি ভালই দেখা 
গেল। . | 

“এই মানুষদের ব্যাপারট কি বলো তো?' আবার আগের প্রসঙ্গে 


'আইসল্যাণ্ডের মানুষের বিশ্বাস, এমি বলল, “ছোট ছোট সবুজ পাহাড়ে বাস 
করে এই মানুষেরা । ঠিক নেই, তোমার চোখেও পড়ে যেতে পারে । মানুষের গন্ধ 
পেলেই আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখার স্বভাব তো । ঝলমলে রঙের কাপড় পরতে 
ভালবাসে, মড়ার্‌ মুখের মত 


ফ্যাকাসে মুখ-'” 
আচমকা চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'ওই যে ওই যে, আমি একজনকে দেখেছি" গাড়ি 


৬. 


গাড়ি থামতে না থামতেই টপাটপ লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল ছেলেরা । 

“মুসা,” রবিন জিজ্ঞেস করল, “ভুল দেখোনি তো?" 

“না না, সত্যিই দেখেছি । ভুল না।' ূ্‌ 
সত্যিই কিছু দেখেছে । তবে লুকানো মানুষ হতেই পারে না, ওটা গল্প । হয়তো সেই 
লঙ্কা চুলওয়ালা লোকটাই ওদের পিছু নিয়েছে । নজর রাখছিল ওদের ওপর । 
তো দেখি, কোথায় তোমার ভূত? মুসাকে বলল কিশোর। 


তুলল সে। . ূ 
সেটার কাছেও গিয়ে খোজা হলো । এম্নি করে আধডজন স্তূপ খোজার পর 
যখন হাল ছেড়ে দিতে বসেছে এই সময় একটা খাজের কাছ থেকে চিৎকার করে 


ধুসর মের ৩১ 


উঠল রবিন্‌। প্রচণ্ড ব্যথায় মুখচোখ বিকৃত করে ফাটল থেকে.টেনে বের করছে তার 
ডান পা। 'উফ্‌, ভেঙেই ফেলেছি মনে হয়।" 

“এখানে সাবধানে চলাফেরা করতে হর, এমি বলল। “যেখানে সেখানে ফাঁদ, 
বিপদে পড়তে দেরি হয় না।" 

“গোড়ালি ডলতে ডলতে রাগ করে মুসাকে বলল রবিন, রর 
491455559 “ওফ, বাবারে-"* 

্ য 

“বললে গেল কোথায়? হাওয়া হয়ে গেল?" 
বাটা হুভর কানিজ হয "ভূতেরা হাওয়াতেই 

|] 

কিশোর সন্তুষ্ট হতে পারছে না। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোটে । 

রবিন জিজ্ঞেস করল, “তুমি আবার কি ভাবছ?” 

'আ্যা-*"না, কিছু না।' 

“কিছু হলেই কি আর বলবে নাকি? সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যস্ত তো আর 
মুখ খোল না।' 

"তুমি খুব রেগে গেছ । চলো । 

জীপের দিকে এগোল সবাই । খোড়াতে খোড়াতে চলল রবিন। 

আবার চর গাড়ি জীকাহীকা পথ হয়ে ওপর চিকে উঠতে থাকল। পথের 
অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে ক্রমেই, কারণ মাত্র কয়েক দিন আগে বরফ গলেছে। 
সরু একটা গিরিপথ পেরিয়েই চোখে পড়ল বিরাট এক হদ। বে পাহাড়ী হদ যেমন 
সুন্দর হয়, এটা তেমন নয় মোটেও । আশপাশের পাহাড়ের মতই প্রাণহীন, বিষগ্ন। 

আমার মোটেও ভাল্লাগছে না, টম বলল। “একটা গাছও কি থাকতে নেই?" 

এ জন্যেই ওকলাহোমা আমার ভাল লাগে ভি 'গাছপালায় ভরা । 


অবশ্য কিছু গাছ ছিল আইসল্যাণ্ডে। এসেই কোন মায়া নেই দয়া নেই, 
কেটে সাফ করেছে। উড়ে এসে যারা জুড়ে বসে তাদের মায়াদয়া থাকেও না।' 
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সবাই'। 
জানাতে আরেকটা সরু পথ, তার ওপর বরফ 
জু আছে সেটাতে গাড় নামিয়ে ঘনআনল্‌ এমি । বলল, “ব্যস, এসে গেছি। এটাই 


জায়গা 

“আমাদের আগে কেউ এসেছিল এখানে, বরফের ওপর চাকার দাগ দেখিয়ে 
বলল কিশোর । 

সরু পথটা ধরে এগোল ওরা । গাড়িটা. কোথায় থেমেছিল পেয়ে গেল 
এগিয়েই। পায়ের দাগ চলে গেছে একটা উঁচু জায়গার ওপর, বরফে 
পুড়েছে ছাপগুলো। 'যাওয়ার চিহ্ন আছে, ফেরার নেই । জায়গাটার ওপাশ থেকে 
তীব্র গতিতে বাম্প উঠছে। হিসহিস করছে যেন হাজারটা সাপ। 

“ওই শব্দ আসছে গন্ধকের গর্ত থেকে» এমি বলল। “বাম্পও ওখান থেকেই 
বেরোচ্ছে! 


পায়ের ব্যথা কমে গেছে রবিনের । সবার আগে গাড়ি থেকে নামল সে । পাটা 
আগের মতই সচল আছে কিনা বোঝার জন্যে দৌড় দিল। উঠে যেতে লাগল উচু 
জায়গাটায়। 
পেছন থেকে ডেকে তাকে সাবধান করল এমি, “দেখে চলো! গন্ধকের গর্তে 
পড়লে কিন্ত শেষ ।” 
অন্যেরাও নামল জীপ থেকে । নেমেই সুত্র খুজতে শুরু করল কিশোর ।'অনেক 
প্রশ্ন ভিড় করে আসছে মনে । একজন রী কি করে গায়েব হলেন? একা তো 
, সঙ্গে লোক ছিল। কোন কারণে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে 
গিয়েছিলেন? ওই সময়ে কিছু ঘটেছে? কিডন্যাপ হয়েছেন? তাহলে কারও চোখে 
কিছু পড়ল না কেন? কে নিয়ে গেল? কেন নিল? 
তীক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চলেছে সে। চোখে পড়ছে না। এত 
বিরাট অঞ্চলে পড়ার কথাও নয় । উচু জায়গাটার ওপরে উঠে নিচে তাকাল সে। ছয় 
৬ 8155 
বিরাট একটা পাইপের মুখ থেকে কানফাটা শব্দে তীব্র গতিতে বেরোচ্ছে 
বাম্প। বাতাসে গন্ধকের কড়া গন্ধ, গর্ত থেকেও আসছে, বাম্প থেকেও । 
হঠাৎ লক্ষ করল কিশোর-_মুসা, টম আর এমিকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু রবিন 
নেই । ওদের কাছে ছুটে এল সে। কথা বলে লাভ নেই, চিৎকার করলেও শোনা 
যাবে না, অহেতুক সে চেষ্টা করল না সে। এদিক ওদিকে তাকিয়ে রবিনকে খুঁজতে 
লাগল। ফুটন্ত গন্ধকের দিকে আরেকবার তাকাতে গিয়েই চোখে পড়ল জিনিসটা । 
ধড়াস করে উঠল তার বুক। মেরুদণ্ডে এক ধরনের শিরশিরে অনুভূতি । খানিক 


ফেরাল সেদিকে ! 

এদিকে খেরাল ছিল না কারোই, অন্য জিনিস দেখছিল। দস্তানাটা দেখে ঘাবড়ে 
গেল সবাই । রবিন ষে ওদের মাঝে নেই এতক্ষণে টনক নড়ল। সবার মনেই একটা 
ভাবনা, কোথায় গেল সে? গর্ভে পড়ে গেল? 


পাগলের মত রবিনকে খুঁজতে শুরু করল ওরা । গলা ফাটিয়ে চিৎকার্‌ করে ডাকল। 
কিন্তু বাম্পের প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে চাপা পড়ে গেল ওদের ডাক, কিছুই শোনা গেল 


না। 

পাইপের দিকে চোখ পড়তেই স্বস্তির'নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর । ওপাশ থেকে 
বেরিয়ে না হে 

তুষারের ওপর | 
যেখানে কথা বলা যায়। 


৩ ধুসর মেরু ৩৩ 


“কি ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিলে!" কিশোর বলল। অনেকখানি সরে 'এসেছে 
ওরা, বাম্পের শব্দ এখানেও আসছে, তবে কম, কথা বললে শোনা যায়। “আমরা 
তো ভাবলাম গেড়ে গেছ রে 
পাইশটা গিয়েছিলাম । গোড়ার বোল্টগুলোয়_ মরচে 
পে ছে উপ সই লা গে একনি পাইপ 
|] 
“সাং এক জায়গা, মুসা বলল, “বাপরে বাপ! কি সব কাণ্ড! তরল 
“অনেকের বিশ্বাস অগ্যুৎপাতের কারণে সাগরের নিচ থেকে উঠে এসেছে 
আরা হি কয়েক বছর আগে 
নিতে কুক করেছিল আগ্েয়গিরি, তার ফলে দক্ষিণ উপকূলে ভেসে 
আগুরেরসাউ এমি বলল, বির দস্তানাটা কার? 
“কিসের দস্তানা?" জানতে চাইল রবিন 
ডাকেদেখালো হলো ওটা? কোথার পাওয়া সেতার লী? 
“মেজর পিটার্কিনের নয় তো?" ররিন বলল । 
“হতে পারে, অসন্ভতর কি?' এমি বলল, 'গন্ধকের গর্তে পড়ে গেলে অবাক 
হও কি লেই। কেউ লিভার 
“কিন্ত, প্রশ্ন তুলন কিশোর, আমাদের আগেই এসে জায়গাটায় তদন্ত চালিয়ে 


ভিসন এমির দিকে 
তাকাল কিশোর, নে হুরেযুনারিগরেছে হান রতলাররা 

“গতকাল সকালে 

চট করে একবার রবিনের চোখে চোখে তাকান কিশোর। দস্তানাটা 
মহাকাশঢারীর হয়ে থাকলে ডিনি গত রাতে এখানে এসেছিলেন, কারণ এটাতে 
তুষার লেগে নেই । কেন 
এট সার হাত থেকে দ্তানাটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল কিশোর মান সর 


পায়ের ছাপগুলো আরেকবার পরীক্ষা করে দেখা দরকাদ্র। কোথায় গিয়ে শেষ 
হয়েছে দেখা হয়নি এখনও 
গর্তের কাছে চলে গেল আবার মুসা, এমি ও টম। রবিন আর কিশোর পায়ের 


করেছে। 


৩৪ ভলিউম- ২১ 


নি বেজে গিয়ে একটা দস্তানা চেয়ে 
নেব। মাইক্রোস্কোপের নিচে নভেরা টা সম ককিলানেরা 
যাবে।' 

এখানে আর দেখার কিছু নেই । জীপে ফিরে এল দু'জনে । অন্যেরা আগেই 
এসে বসে আছে । ফিরে চলল ওরা । 

অসমান পথে ঝাকুনি খেতে খেতে চলেছে আবার গাড়ি । কিশোর চিন্তিত। 
ভাবছে, পরের বার আনা হলো কেন মহাকাশচারীকে? গন্ধকের গর্তে ফেলে দেয়ার 
জন্যে? নাকি বোঝানোর জন্যে, 2৮১815172 
নিজেই কোন কারণে ফিরে এসেছিলেন মেজর, অসাবধানে পা পিছলে গর্তে 
পড়েছেন? 

গোয়েন্দাদেরকে হটলে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি কিরে গেলু এমি 

লাঞ্চের পর সহকারীদেরকে নিয়ে আলোচনায় বসল কিশোর । র ছাপ 


ফেলবে । আমি আর রবিন কেফ্লাভিকে যাব। এমিকে পেলে 
০৮1৮৮ হবেনা। 


দিয়ে কি করবে ছেলেটা? প্রশ্ন করতে লাগল। 
সভা রন ওরা 


1০ 
“কাজ হয়ে গেলেই ফিরিয়ে কথা দিল কিশোর । 
১1 

“অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ।" 

বাইরে বেরিয়ে একটা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করল-কিশোর, “আচ্ছা, 
একটা মেডিক্যাল ল্যাবরেটরির দিতে পারেন?" 

কেও অনু হয়েছে? একবার কিশোর, একবার রবিনের মুখের দিকে তাকাতে 


শনা, জবাব দিল রবিন, 'অন্য দরকার ।' 


অবাক হরে একটা' ওদের দিকে তাকিয়ে লোকটা । তারপর 
লাক হয়ে টা মু খর ক তায রা | 


ধর মেক ৩৫ 


লিখে নিল রবিন। 

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। গিয়ে আর খোলা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, ত তবু একবার 
টু মেরে আসার সিদ্ধান্ত নিল ওরা । রবিন পরামর্শ দিল, আগে ফোন করে দেখো । 
খোলা থাকলে যাব, না থাকলে কাল।" 

“ই, ঠিকই বলেছ” 

৬2588585৯15 
সে বলল, “আমাদের একটা মাইক্রোস্কোপ দরকার । কয়েক ঘণ্টার জন্যে পাওয়া 
যাবে?' 

যে লোকটা ফোন ধরেছে সে জানাল, কোন যন্ত্র বের করে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম 
নেই । তবে ওখানে গেলে ব্যবহার করতে দেয়া হবে। পরিষ্কার 
ইংরেজিতেই কথা বলছে , লে আসতে পারো। ছণ্টায় বন্ধ করি 
আমরা ।' 

“এখুনি আসছি, বুল লাইন লেট দি কিশোর কল পরা মিটে 
ওষুধের দোকানের লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল রবিনকে 

ট্যারি নিরে লাবরেটরিতে চল ওয়া। ফরেন অফিস থেকে বেশি দূরে নয়. 
ল্যাবরেটরিতে ঢুকতেই একজন টেকনিশিয়ানের সঙ্গে দেখা । কাটা কাটা কথা বলে 
লোকটা শে নিয় গেল একট ছোটে অব দিয়ে কি করবে জিডেস 


করনরবিন বুল, “চামড়ার দস্তানা পরীক্ষা করব।' 
কুচকে ফেলল টেকনিশিয়ান। তবে আর কিছু জিজ্দেস করন না। বলল, 


“ঠিক আছে 
কাজ তে বিণ গলা থে নার বাইরের দি পাকা কুন 
কিশোর । তারপর ভেতরের দিক। চামড়া, উলের লাইনিং একই রকম, এমনকি 
দি রা জাত 
"অপুবীক্ষণ থেকে চোখ সরিয়ে বলল কিশোর, *দস্তানাটা হারিয়েছে 
কোন লোক ।” 
_ ুলিশ্কে জানাবে এখন?" 
“না। মিস্টার সাইমন সব কথা গোপন রাখতে বলেছেন" 
টেকনিশিয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়ে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে । 
হোটেলে ফিরে দেখন ওদের জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে টম আর মুসা । 
চিঠি কিশোরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে টম বলল, “ঘোষণার জবাব ।" 
শুনে কিশোরও উত্তেজিত হয়ে পড়ল। খামটা হাতে নিয়ে দেখল, পাঠিয়েছে 
রেকিা কর একটা বড় প্নিক ছেকে। একটানে হিড়ে ফেলল মুখ। ভেতরে ছোট 
একটা চিঠি, এসেছে উত্তর উপকূলের শহর আকুরীরি থেকে 
লেখক: সই করেছেন রের হলবিয়রনূলন নামে। অনুরোধ করেছেন ঘোষণাকারী 
০১2৬১ 
হয়ে গেল, মন্তব্য করল মুসা । 
*বড় বেশি সহজ” একমত হলো ব্লবিন। 


৩৬ ভলিউম-_-২১ 


'সাবধানে এগোতে হবে আমাদের, কিশোর বলল। 

মাথা চুলকাল টম, “সব সময়েই কেবল সন্দেহ?" 

“না করলে এতদিন আর গোয়েন্দাগিরি করা লাগত না । কবেই মরে যেতাম ।” 

'একটা কথা অবশ্য ঠিকই বলেছ, বড় বেশি সহজ । লোকটা এল না কেন? 
পত্রিকায় এরকম টাকা পাওয়ার কথা শুনলে চিঠি লিখে বসে থাকতাম না, নিজেই 
ছুটে যেতাম ।' 

ঠিক হলো, এবারও হোটেলে থেকে রেডিও আর ডিকোডিং ইক্যুইপমেন্টপ্ুলো 
পাহারা দেবে আর টম, সন্দেহভাজন লোকটা আসে রিনা নজর রাখবে। 
কিশোর আর রবিন আগামী দিন প্লেনে করে চলে যাবে আকুরীরিতে। 

পরদিন সকালে নাস্তার পর কিশোর ঘোষণা করল, 'কুফেলাগ স্বীপপুজজে যাচ্ছি 


“কী দ্বীপ! নাকমুখ কু করল মুসা। 
টেবিল থেকে এইটা ট্রাভেল ফোল্ডার বাড়িয়ে দিল কিশোর 
১১/১ পড়ল সুসা। করে বলল, “কোথায় ওটা?" 


বানিয়েছে তোমাকে, মুসার পিঠে চাপড় দিয়ে বলল টম, “কোন 
০ 
হাসতে হাসতে বলল রবিন, আমিও তো জানতাম না। নাহ্‌, 
আহসান ফেলছ তুমি ।" 
হোটেলের লবিতেই একটা_ ফ্লাগফেলাগের অফিস আছে । আগের দিন 
ডেস্কের ওপাশে কালোচুল. এক মহিলোকে বসে থাকতে দেখেছিল কিশোর, আজ 
তাবে দেখা গেল না। অফিসই খালি। করেক সেকেও পরেই এজন লোক এসে 


৭ পর গেল কিশোর "আতর ফ্ত । আজকের 

“সরি” লোকটা বলল ই সি নাকো 
প্রাইভেট দিয়ে চলে যাওযাজাড়া দেশি লাগবে লা ॥ 

“আপনি ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?" বুূবিন জিজ্বেস করল। 

“সরি” আবার বলল লোকটা ৷ “আমাদের ওরকম্‌ ছোট প্লেন নেই । অসুবিধে 
হবে না। ভাড়ায় অনেক প্লেন পাবে। ফ্লাগফেলাগ টার্মিনালে চলে যাও,” পেয়ে 
যাবে । হোটেল থেকে বেশি দূরে না । যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে ।' 

অফিস থেকে বেরিয়ে লিফটে করে ওপরে উঠে এল কিশোর আর রবিন । ঘরে 
ঢুকে দেখল, বিছানায় লম্বা হয়ে আছে মুসা। 

কি ভাবে যেতে হবে ওদেরকে জানাল কিশোর । 

জানালার কাছে বসে পা টম। বলল, রি দেখার খুব শখ হচ্ছে 
আমার। প্লেন ভাড়া নিলে তো আর ঝামেল , আমরাও যেতে পারি। 
এক কাজ করলেই হয়, জিনিস পাহারা দিতে অর ক'জন লাগে, মুসা একাই 


9০ আমি কি দোষ করলাম?" বিছানা থেকে একলাফে উঠে পড়ল মুসা । 
“আর ওরা' বদি আমাদের খতম করতে লোক পাঠায়, তাহলে? একলা বড়জোর 


ধূসর মেরু ৩৭ 


তিনজনকে ঠেকাতে পারব আমি । ওরা আরও অনেক বেশি পাঠাতে পারে। 
আমাকে ধরে কচুকাটা করবে ।' হাত দিয়ে বাতাসে কয়েকবার কারাতের কোপ 
মারন সে। 

অসহায় ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টম । আর 
কিছু বলল না। 

ওর ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল কিশোর । “দেখো, আমরা তো আর বেড়াতে 
যাচ্ছি না, যাচ্ছি একটা কাজে কাজটা শেষ হোক, সবাই মিলে মিলে একদিন গিয়ে 
বেড়িয়ে আসব ওখান থেকে । অত মন খারাপের কি আছে 

ভারি আমি তো আর'জাপত্তি করছি না, যাও না। 


“মুসা ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ, কিশোর বলল, “যদি বেশি লোক আসে? 
রিস্ক নেয়ার মানে হয় না। জিনিস নিরাপদ জায়গাতেই রেখে যাওয়া ভাল” 
কোডবুকটা নিয়ে 


লাগল গোয়েন্দাদের কাছে 
টা রী তো ভাদে লাভা রিল 
ঢুকতে যাবে, যেচে এসে পরিচয় করল একজন লোক । এজেন্ট । কারও প্লেন ভাড়ার 


ভাল 

এদেরকে বসার জারগা দেখিয়ে দিযে চুলে গল লোকটা আর আসেই না। 
এত'দেরি করছে কেন ভাবতে আরুন্ত করেছে 

পর ফিরে এল লোকটা, বলল, * 

১১৫১১১১০০7১ হত রা 

8০4 ১৮৭5৭, 
এজেন্ট জানাল, “ইংরেজি ভাল বলতে পারে না পাইলট ।' টান দিয়ে বিমানের 

দরজা খুলল। “তবে অসুবিধে হবে না। সব নির্দেশ দেয়া আছে। আকুরীরি যেতে 
এক ঘণ্টাও লাগবে না।” 

উঠে পড়ল কিশোর আর রবিন। সীট কে বাধল। তাকিয়ে রয়েছে পাইলটের 
কেবিনের দিকে । দরজা বন্ধ । বাইরে দাড়িয়ে ওদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল এজেন্ট। 
তারা 
এজেন্টের পাশে । সেই লোকটা, যাকে হোটেলে বিমানের অফিসে দেখেছিল। 


৩৮ ভলিউম--২১ 


14শোরকে দেখাল । 

*সন্দেহ করা যায়, আবার যায়ও না” কিশোর বলল। "এই লোকটাও নিশ্চয় 
খাজেন্ট। দেখলে না, কত এজেন্ট আছে এখানে । আর ফ্লাগফেলাগের অফিসের 
পঙ্গে এজেন্টদের খাতির থাকবে, এও অ্াডাবক কিছুনা কাটটোসার আছে 
ফিনা খোজটোজ নিতে যেতেই পারে 

পাননি নেতার রর ডা 

ক্লাগফেলাগ অফিসের লোকটা নিশ্চয় আমাদের চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলেছে 
৮7588575589 
আমরা ষে 

“তাহলে সে নিজে আমাদের সঙ্গে কথা বলল না কেন? 

“হয়তো , এজেন্ট ।' 


২55529 


0 কু -ই বলো কিশোর, আমার ভাল লাগছে না। ওই লোকটাকে দিয়ে প্লেন 
ঠিক করানোই আমাদের উচিত হয়নি 


সর গা পূ 
আকাশে উঠে পড়ল বিমান নিচে তাকাল ছেলেরা । রেকিয়াভিকের উজ্জ্বল রঙ 
করা ঘরের চালাগুলো চমৎকার লাগছে ওপর থেকে । 


তরাই অঞ্চল চলছে। জানালা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে। 
রা “রবিন, .উত্তরে যাওয়ার কথা না 


১31 জর রি পি দা হরর 
উঠল রবিন। পাইলট সেই লঙ্বা চুলওয়ালা 

আর কোন সন্দেহ রইল না ওদের, কায়দা করে এই বিমানে তুলে দেয়া 
হয়েছে । এজেন্ট এবং সেই অপরিচিত লোকটার কারসাজি। 

'আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?” জিত্রেস করল কিশোর 

কথা বলল না লোকটা, চুপ থাকতে ইশারা করল। 


ধূসর মেরু ৩৯ 


“অত ভণিত্বা করছেন কেন?" রেগে উঠল কিশোর, "ইংরেজি তো জানেনই ।” 

তা-ও জবাব দিল না লোকটা । চলে যেতে ইশারা করল। | 

কিশোরকে টেনে বের করে নিয়ে এল রবিন । নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কি করা 
যায়? কিডন্যাপ করা হচ্ছে আমাদের, কোন সন্দেহ নেই ।” 

“প্লেন দখল করতে হবে । আর তো কোন পথ দেখি না।' 

“চালাতে পারবে?" 

কোনমতে পারব । তবে মুসা থাকলে ভাল হত । তখন কি আর জানি, এভাবে 
,ুবাকার মৃত বিপদে পড়ব! প্লেন আকাশে ওঠার আগেই কেবিনের দরজা খুলে দেখে 


০৫৭4 ূ 
চালিয়েছে । বলল, “নামব কোথায়?” 

প্লেন দখল করে রেকিয়াভিকের সঙ্গে কথা বলৰ রেডিওতে, ইন্ট্রাকশন 
চাইব ।' জানালা দিয়ে বাইরে উকি দিল কিশোর । বিশাল এক হিমবাই নজরে এল । 
৪8 ২৮ 
ভ্যাটনাইয়োকুল, আইসল্যাণ্ডের সব চেয়ে বড় হিমবাহ। খুব খারাপ জায়গা । 
আসতে চায় না এদিকে । নিচের ঠোটে বার মটি কেটে বলল, চলো, 
পাইলটের সীট থেকে টেনে নামাব ব্যাটাকে। ওকে ধরলেই কো-পাইলটের 


চলো। 

পা টিপে টিপে পাইলটের পেছনে চলে এল কিশোর । ঘাড়ে কারাতের কোপ 
মারার জন্যে হাত তুলতেই ঝট করে ঘুরে গেল লোকটা । নিচ থেকে সোজা মুঠি 
ছুঁড়ে দিল কিশোরের চিবুক সই করে। ঘুষি খেয়ে টলে উঠল কিশোর । উল্টে পড়তে 
পড়তে কোনমতে সামলাল। ঠিক এই সময় শুরু করল বা পাশের ইঞ্জিন। 
কয়েক সেকেও পরেই বন্ধ হয়ে গেল ডান পাশেরটা ৷ বা পাশেরটার দমও ফুরিয়ে 
এসেছে। 
,. পরিষ্কার ইংরেজিতে কথা বলে উঠল পাইলট, গোলমাল থামাও! কেউই 
বাচবে না তাহলে! হিমবাহের ওপরই নামতে হবে আমাদের!” 
ডি 2০-০৫-222৬, 
ঘুসি খেয়ে মাথার ভেতরটা ঘোলা হয়ে আছে -এখনও কিশোরের । চোয়াল ডলতে 
ডলতে কো-পাইলটের সীটে বসে পড়ল সে। জয় স্টিকটা চেপে ধরল। রবিনের 
চোখ রাগে জুলছে। পাইলট এখন কিছুটা অন্যমনস্ক, সুযোগটা কাজে লাগাল রবিন, 
দিল তার কানের নিচে কারাতের কোপ মেরে । এক আঘাতেই বেহুশ হয়ে ঢলে 
পড়ল লোকটা । রঃ 

ডানায় শিস কেটে যাচ্ছে বাতাস। চিলের মত ভেসে ভেসে তীব্র গতিতে 
নিচের বিশাল সাদা বরফের দিকে ধেয়ে চলেছে বিমান। 

ভ্যাটনাইয়োকুলের দিকে নাক নিচু করে ফেলল। হিমবাহের সারা গা চোখা 


৪০ ভলিউম-_-২১ 


চোখা ধারাল দানবীয় ফলায় ভরা । ছোট ছোট বরকের পাহাড় আর পাহাড়ের 


মাইল-দূরের খানিকটা সমতল ঢালের দিকে নিয়ে চলেছে বিমানটাকে। 

দক্ষ পাইলটের জন্যেও ওখানে ল্যাণ্ড করা কষ্টকর । পৌছে গেল জায়গাটার 
ওপর। বিমানের চাকা বরক ছুঁই ছুই করছে। ঠিকমত নামতে পারবে কিনা জানে না 
কিশোর, যা থাকে কপালে ভেবে দিল জয়-স্টিক ধরে টান। 

ওদের দিকে যেন তেড়ে আসতে লাগল সাদা বরফ | বরফে চাকা লেগে প্রচণ্ড 
ঝাকুনি দিয়ে য্ন বলের মত ড্রপ খেয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল বিমান, আবার নামল, 
আবার ওপরে উঠল, নামল আবার। থরথর করে কাপছে ওটার সারা শরীর, 
চারপাশে ঝনঝন শব্দ, তী্ষ আর্তনাদ করছে চাকা । 

ঢালের গায়ে পিছলে নেমে নেমে গেল কিছুদূর। তারপর যেন হৌচট খেয়ে দাড়াল। 
অবৃস হয়ে গেছে যেন রবিনের দেহ। কোনমতে কাপা গলায় বলল, “দারুণ, দারুণ 


এভাবে ক্যাশ ল্যাড করেও বেঁচে থাকায় দু'জনেই তবে রাগ হচ্ছে 
রিচি 
তুলে ঘোলাটে চোখে তাকাল। 


'জাগলেন তাহলে, ব্যঙ্গ করে বলল রবিন । “কে আপনি? কি কাজ করেন? 


ভাল জানেন। নিন, শুরু করুন, কি কে বহার কর নী 
থেকেনেমে এল সে। প্রন বি তি হয়েছে দেখতে লাগল। 

মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে কথা বলতে শুরু করল পাইলট । কোথায় 
রয়েছে অবস্থান জানাল। মিনিট দুই পরে মাই মাইক্রোফোন রেখে দিয়ে বলল, “সাহায্য 
আসছে । 

“তা তো বুঝলাম, কিশোর বলল, “কিন্তু আপনি কে, তা এখনও বলেননি 

চুপ করে রইল লোকটা । যেন ঘোরের মধ্যে ররেছে, শুনতেই পায়নি তার 
কথা। 

“মুশকিলেই পড়া গেল,' বিড়বিড় করল রবিন। 'এমন এক উদ্ভট জায়গায় 
নামলাম-*সাহায্য কিভাবে পাব, জানি না."বলোকটাও কিছু বলছে না!” 

লোকটাকে টেনে তুলল কিশোর । তার কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা চেক করে 
নিল। তারপর ঠেলা দিয়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে থেকে একটা ছোট 
হাতুড়ি নিয়ে তৈরি আছে রবিন, গোলমালের চেষ্টা করলেই মারবে বাড়ি । কি বিপদে 
রয়েছে লোকটাও বুঝতে পারছে । অহেতুক বাধাটাধা দিয়ে ঝামেলা করতে চাইল 
না। যা করতে বলা হলো, করল। 

পিচ্ছিল বরফের ওপর নামতেই বরফ-শীতল বাতাস যেন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল 


ধূসর মের ৪১ 


ওদের ওপর, যেন বালতি দিয়ে বরফ গোলা পানি ঢেলে দেয়া হলো শরীরে । 
বিমানের দুটো প্রপেলারই বাকা হয়ে গেছে। ইঞ্জিনেরও ক্ষতি হয়েছে, মেরামত না 
করলে আর চলবে না। 

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেল গোয়েন্দারা । চুপ করে রইল পাইলট । একটা 
জবাবও দিল না। হাল ছেড়ে শেষে চুপ করে রইল ওরাও । 


“হায় হায়!" ভান উর "্জোটু-সিটার! । তিনজন যাব কি করে?' 

'একজনই যাবে আগে।' 

মুখ গোমড়া করে কপ্টারটার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা । তাকে বলল 
কিশোর, “আমাদের কথার জবাব তো দিলেন না। দেখি রেকিয়াভিকের পুলিশের 
কাছে কতক্ষণ মুখ বন্ধ রাখতে পারেন ।-ওরা অত সহজে ছেড়ে দেবে না।' 

বিমানের কাছে নামল কণ্টার । মাঝারি উচ্চতার একজন মানুব লাফিয়ে নামল। 
কালো চুল, রুক্ষ চেহারা, লঙ্বা নাক, সব মিলিয়ে মোটেও স্থ্যাণ্ডিনেভিয়ান মনে হয় 
না। এসেই বিদেশী ভাষায় কথা বলতে শুরু করল। 

আনিস লিজ বানোনে জিজ্ঞেস করল কিশোর । 

অল্প। 

এই লোকটা আমাদের কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল। ইঞ্জিন বিগিড়ে গেল বলে 

৮৮১৮১19 


*না। তবে দড়ি আছে।" 
ভেতর থেকে দড়ি বের করে নিয়ে এল পাইলট । সেটা দিয়ে 
আগের পাইলটের হাত শক্ত করে বাধল । 'রেকিয়াডিকে গিয়ে আমরা 


থালায় নানিশ কিরব। একে পুলিশের হাতে দিয়ে ঘত তাড়াতাড়ি পারেন ফিরে 
আসবেন, গ্রীজ।' 


টি 
১১ 
বিমানে এসে উঠল দু'জনে। দরজা লাগিয়ে দিল বাত ঠা বাতাস ঢুকতে না 


রেডিওটা অন করতে গেল কিশোর । হলো না। আবারও চেষ্টা করল, এবারেও 
একই অবস্থা । 'এই রবিন, দেখে যাও! 
“কি হলো? কেবিনে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল রবিন। 
টা কাজ করছে না!” 


৪২ ভলিউম-_-২১ 


“নষ্ট করে দেয়নি তো? 


“তাই দিয়েছে! 
দিয়ে গেছে রেডিও। 

দ্রুতহাতে যন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। ভেতরের হ্কিকোয়্যা্সি 
আমাদের, 1 


পড়লাম 
এত ঠাণ্ডায়ও ঘাম দেখা দিল রবিনের কপালে। 'কি করব এখন, কিশোর?" 
“আর যা-ই করি, ডেঙে পড়লে চলবে না। ক্রিস্টালটা হয়তো বরফের মধ্যেই 
কোথাও ফেলেছে। খুঁজে বের করতে হবে ওটা । . 
তাড়াহুড়া করে আবার প্রেন থেকে নেমে পড়ল দু'জনে । খুজতে আর্ত করল। 
বৃথা চেষ্টা । পাওয়া গেল না যন্ত্রাংশটা । 
দক্ষিণ থেকে এল কালো মেঘ । নিচে নামছে ক্রমেই । সেদিকে চোখ 
পড়তেই চমকে গেল রবিন, “বাহ্‌, ষোলোকলা পূর্ণ হচ্ছে এতক্ষণে!” 
তুষার পড়া শুরু হলো। 
“সাংঘাতিক ঝড় আসবে মনে হয়,” গম্ভীর মুখে বলল কিশোর । 
আবার বিমানে উঠে পড়ল | 


যাচ্ছে বিপজ্জনক পর্যায়ে। 

শীতের কাপড় পড়ে আসেনি ওরা । হি-হি করে কাপ উঠে গেল। গায়ে 
জড়ানোর মত বাড়তি কোন কিছুর আশীয় বিমানের ভেতরে শুরু করল 
দু'জনে । রিপেয়ার লকারে একটা তেল চিটচিটে ওভারঅল পেল ] 
“পরে ফেল” কিশোর বলল। 

9» 
আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে ওটা পরেও বাচতে পারবে 
। 


'জবালাতে গিয়ে শেষে প্লেনেই আগুন ধরে যাক!" 

“চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? আর তো কোন উপায়ও নেই । 
শনঁকির কাজ হয়ে যাবে । শেষে আর কিছু না পেয়ে দরজার ভেতরের দিকের হালকা 
কাঠ টেনে টেনে তুলে নিতে লাগল দু'জনে । ছোট করে ভেঙে জমা করল ধিমানের 
মেঝেতে । ভালই জুলবে। দরজা সামান্য ফাক করে রাখা হলো, কারণ বদ্ধ 
জায়গায় আগুন জুললে অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবে। 

আগুন জ্লল। হাত-পা গরম করতে করতে মবিন হাসি হেসে বলল রবিন, 


ধুসর মেক ৪৩ 


না 


“শীতে জমে আর মরব না।' 

“সতর্ক থাকতে হবে। মাঝে মাঝেই উলটে-পালটে দিতে হবে কাঠ । নিচে ধরে 
গেল কিনা খেয়াল রাখতে হবে ।' জানালার বাইরে তাকাল কিশোর ৷ অন্ধকার ছাড়া 
আর কিছুই নজরে পড়ছে না । প্রচণ্ড গর্জন তুলে বয়ে যাচ্ছে বাতাস। 

দু'জনে সারারাত জেগে থাকার কোন মানে হয় না। কতটা ঘুমাতে পারবে 
0 45955554 
সিদ্ধান্ত । 


ভোরের দিকে কমে এল ঝড় । কাঠ শেষ । আর কি পোড়াবে আগুনে? ভাবতে 
ভাবতে একটা প্যাসেঞ্জার সীটের দিকে তাকাল। দ্বিধা করল না এক বিন্দু। উঠে 
গিরে টান দিয়ে ছিড়তে শুরু করল সীটটা। ৃ 

চিৎকার করে উঠল হঠাৎ, “কিশোর, পেয়ে গেছি" 


আট 


কৈন? 


“এই দেখো কি পেয়েছি!" চারকোণা ছোট একটা ধাতব্‌ জিনিস দেখাল রবিন। 
“রেডিওর ক্রিকোয়্যান্স ক্রিস্টাল সীটের ফাকে ঢুকিয়ে রেখেছিল ।” , 

খবরটা যেন বিদ্যুৎ ছুড়িয়ে দিল কিশোরের শরীরে । লাফিয়ে উঠে দীড়াল সে। 
রবিনের হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে আগুন ডিঙিয়ে ছুটল বিমানের কেবিনে । 
ক্রিস্টালটা লাগানো কোন ব্যাপারই না তার জন্যে। পুরোপুরি সচল হয়ে গেল 
রেডিও, শুধু ওই একটা পার্টসের অভাবেই বিকল হয়ে ছিল । কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে 
রেকিয়াভিকের কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলল 

ডিসপ্যাচারকে আসল কথা জানাল না কিশোর, শুধু বলল, ইঞ্জিন রিকল হয়ে 
যাওয়ায় হিমবাহের ওপর বিমান নামাতে বাধ্য হয়েছে ওরা, বড় বিপদের মধ্যে 
আছে। তাড়াতাড়ি সাহায্য না পেলে মরবে। ডিসপ্যাচার বলল, কিছুক্ষণের মধ্যেই 

[প্ডিক কোস্টগার্ডের রশৌছে যাবে ওদের কাছে। 

সাগা হোটেলে মুসা আর টমকে আরেকটা মেসেজ পাঠাল কিশোর । জানাল, 
ওরা কি অবস্থায় রয়েছে। দুশ্চিন্তা করতে মানা করল। 

তীব্র শীতকে উপেক্ষা করে বিমান থেকে নেমে পড়ল দু'জনে । পুরু হয়ে তুষার 
জমেছে । এর মধ্যে হেলিকপ্টার নামার অসুবিধে হতে পারে মনে করে পা দিয় 
মাড়িয়ে মাড়িয়ে যতটা পারল সমান করতে শুরু করল। ৃ 

ঘণ্টাখানেক পর শোনা গেল হেলিকপ্টারের শব্দ । এগিয়ে এল ওটা । দেখা গেল 
একটু পরেই । চেচিয়ে, হাত নেড়ে ওটার দৃষ্টি আকর্ষণের চৈষ্টা করল দু'জনে । 

কণ্টার নামল । কেবিন থেকে লাফিয়ে নেমে ওদের দিকে এগিয়ে এল পাইলট । 

“না, আমরা ঠিক আছি,' জবাব দিল কিশোর । 

“আশ্চর্য! সাংঘাতিক ত্যাক্সিডেন্ট করেছ কিন্তু । কপাল খুব ভাল, সে জন্যে 
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বেঁচেছু। রেকিয়াভিক থেকে প্লেন ভাড়া করেছিলে নাকি?" 
কিভাবে কি কি করেছিল, সংক্ষেপে জানাল কিশোর । কিডন্যাপাররা যে পালিয়েছে 


সে কথাও বলল। 
ওটা আমাদের রেসকিউ কণ্টার ছিল না, পাইলট জানাল। 'এসো, দীড়িয়ে 


থেকে লাভ 

কপ্টারের এগোল সে । পেছনে চলল দুই গোয়েন্দা 

ক দিকে গা সে পেছনে কানন 
বির বারি 


ভুরু হআকুরীরিতে 
না বলে আর উপায় নেই। ওরা যে শখের গোরেন্দা একথা ভ্রানাল কিশোর । 
বলল, ইনশিওরেন্স হয়ে কাজ করছে। রেক্স হলবিয়রন্সন নামে একটা 
লোককে খুঁজতে যাচ্ছিল, এই সময়ই পড়ে কিডন্যাপারের খররে। 
হাসল পাইলট । 'এত অল্প বয়েসে গোয়েন্দা হয়েছ, অবাকই লাগছে । যাকগে, 
একটা কোম্পানি যখন কাজ দিয়েছে, নিশ্চয় পারবে বুঝেই দিয়েছে ।...ঠিক আছে, 
চলো, পৌছে দিচ্ছি আকুরীরিতে ৷ 
উত্তরে ঘুরে গেল হেলিকপ্টারের নাক। 
পেছনে দ্রুত মুছে যেতে থাকল হিমবাহ । একসময় .দেখা গেল না আর । নিচে 
এ সাদা তুষারের মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে সবুজ ঘাস। 
দেখো ভাল করে, চোখ রাখো» পাইলট বলল। “মেরু ভালুক দেখতে 
পেলেই জানাবে ।” 
“মের ভালুক? অবাক হলো রবিন, 'আইসল্যা্ডে মেরুভালুক আছে বলে তো 
জানডাম নাঃ 
“সাধারণত থাকে না, জবাব দিল পাইলট । 'কিন্তু এবার সাংঘাতিক শীত 
রে বরফ জমে জমে সাগরের ভেতরে অনেক লম্বা একটা 
জিভ তৈরি ছে দিয়েছিল সেটাতে উঠেছি করেনি ভালুক ভিটা বেডে গিয়ে 
ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছে আইসল্যাণ্ডের উপকূলে। তীরে উঠে পড়েছে 
ভালুকপ্তলো । একটা ধরাও পড়েছে, বাকিগুলো এখনও ছাড়া । চাষীর খামারে চড়াও 
হয়ে ভেড়া মারছে, ররর জিরার 
কৌতুহলী নিচে তারিয়ে খুজতে কিশোর আর রবিন 
খুব হয়ে ভালুক লাগল আর রবিন। 
চোখে পড়ল কেবল সাধারণ করেকটা বাড়িঘর আর সবুজ তৃণডূমিতে ভেড়ার পাল। 
৯ াঝে মাঝে ছোট টা ঘোড়া চোখে পড়ছে। এত ঘোড়া দিয়ে কি হর 
জিজ্ঞেস করে জবাব পেল, “ঘোড়াই এখানকার লোকের প্রধান বাহন । 
ছোট হলে কি হবে, প্রচুর পরিশ্রম করতে পারে টাটটু। উচুনিচু পথে চলায় জুড়ি নেই 
ওগুলোর ৷” 
উত্তর উপকূল দেখা যাচ্ছে । ভেতরের দিকে ঢুকে গেছে একট চওড়া সামুদ্রিক 


ধূসর মের ৪৫ 


খাল। সেদিকে দেখিয়ে পাইলট বলল, “ওটাই আকুরীরি।” 
শহরের বাইরে একটা মাঠে নামল কষ্টার। 
রা গুড় লাক,' পাইলট বলল। 'রেকিরাভিকের কোস্ট গার্ডকে বলব 
তোমাদের কথা ।' 


নস কে হত নড়ে বিদায় জানিয়ে কার নিযে আবার উড়ে গে 


বানান 
বলে চলে এল ঘরে। হাতমুখ ধুতে ধুতে খাবার এসে গেল। 
সাবাডিক হুক গেছে। খাওয়ার পর কটা দুয়েক ঘুুনোর সিদ্ধান্ত নিযে শুয়ে 
1077৮৮44507 
এহ্‌হে, ক্লার্ককে বলে রাখলেই পারতাম, কিশোর বলল, “আমাদের জাগিয়ে 


দি 
হাত টান টান করে ভাঙতে ভাঙতে রবিন বলল, “এখনও অত দেরি 
হযনি। রেক্স হলবয়রন্ষন চাকরি-বাকরি করে। তাহলে বাড়ি'ফেরার সময় 
এখনও | 


ডাইনিং রুমে বসে ডিনার খেল ওরা । তারপর বেরোল 

হলবিয়রন্সনকে খুঁজতে । ঠিকানা মত গিয়ে দেখল সরু গলিতে একটা মাছের 
কারখানার কাছে একটা ছোট বাড়ি, বরেসেছ ভারে সার বসে বিগেইট মোড়ের 
পড়েছে । টিনের চালার রঙ চটা। 

সেদিকে এগোতে এগোতে নাক ঝুঁচকাল কিশোর, “উহ, কিগনধরে বাবা! নাক 
জুলে গেল! 

বাড়ির দরজায় টোকা দিল রবিন । খুলে দিলেন একজন মাঝবয়েসী মহিলা । 
ভাল্‌ ইংরেজি বলতে পারেন। জানা গেল তিনিই বাড়ির মালিক। জানালেন, 
হলবিয়রন্দন এখানেই থাকেন। আরও একজন আমেরিকান খুঁজতে এসেছিল তাকে, 
সে কথাও বললেন। 

“আরেকজন? ভুরু কৌচকাল কিশোর। 

হ্যা। এসো)” ছেলেদের পথ ৪১০৯৯১১৮৮4৯ 
বরে ।-ছোট একটা বিছানার পাশে জীর্ণ মলিন একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে আছে 
হার রাজার বিন এ ভিছি রর এিজিযাতে 


“আমি কিশোর পাশা, ও রবিন মিলফোর্ড । আপনিই রেক্স হলবিযরন্সন?" 
'জা।' ভাঙা ইংরেজিতে থেমে থেমে বলল হলবিয়রন্সন, ছেলেদের দেখে 
খুশি হাহ রানা বেছেশারা কুল েবেখে রেল জী 

ফোন করার জন্যে উঠে চলে গেল। 
০৯55-38-75 তাই না?" 
মরতে মরতে বেঁচে এসেছেন, রবিন বলল। 


৪৬ ভলিউম--২১ 


মাথা ঝাকাল হলবিয়রন্সন। ইউরোপে ঘ্বুরে বেড়ানোর এক লম্বা গল্প শুরু 
করণ মিন্টার সাইমনের কার 'সঙ্গে এসব বিতূহ মিল না হানও রোদে 
পোড়া নয় তার, নাবিকদের মত নয়। 

স্পেনের উপকূলে ডুবে গেল আমাদের জাহাজ," বলে চলেছে হলবিয়রন্সন। 
“মাথায় বাড়ি লাগল, কিসের সঙ্গে, জলে করতে পারি ডাগর" “ওই কি বলে 
যেন” ২5 আ্ামনেশিয়ায় ভুগতে লাগলাম। পাচ বছর নানা জায়গায় 
হি ক নং কোম্পানিতে চাকরি পান," কথাটা শেষ করে দিল 
কিশোর | লোকটা যে বলছে বুঝতে পারছে 

ডাইতার ফাদে গা দিল হলবিয়রন্সন। মাথা 'বাকাল, 'জা। তোমরা শুনেছ 


তারপরের চিরদিন ধরে ফেলেছে, বলল, “তারপর সিরিয়ায় গেলেন। 
সেখান থেকে এসেছেন আইসল্যাণ্ডে তাই তো?" 

*সবই তো জানো দেখি," খুসি হলো যেন হলক্িরন্দন। 'ডাল। এরকম 
লোকের সঙ্গে কথা বলে আরাম। মনে হচ্ছে টাকা পেতে ঝামেলা হবে না। কত 


“না, ইনশিওরেঙ্গের টাকা তো আর ওভাবে আনা হয় না। আমরা গিয়ে 
রিপোর্ট করব। কোম্পানি যাকে সুছে আপনি সেই হলবিয়রনসন হয়ে থাকলে টাকা 
জা জা ' বিড়বিড় করল লোকটা করবে। তো, কি কষ্ট 
।জা।' । “তাড়াতাড়ি ৪ 


পড়ল দু'জনেই । 


মাছের তীব্র আশটে গন্ধ এসে লাগল নাকে.। ধীরে ধীরে চোখ মেলল রবিন । কতক্ষণ 
যাহারা রানা নাত রা তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে” 


টি বলল টম, 'তেমন কিছু হয়নি। একটা করে বাড়ি লেগেছে কেবল 
1 

ফনুই়ে ভর দিযে উঠতে গিরেই লাকমুখ কুঁচকে ফেলল রবিন। দপদপ করছে 
মাথার মধ্যে, হেল ছি যাবে বোখার রয়েছে দৈখলএ সে আর বিশোরাদু'জরেই 
রয়েছে কনভেয়র বেল্টের মধ্যে। 


ধূসর মেরু ৪৭ 


“কোথায় রয়েছি?' দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে। 

“একটা মাছের কারখাগায়। কেন গন্ধে বুঝতে পারছ না? রেক্স হলবিয়রন্সনের 
বাড়ির উল্টো দিকে । 

'ও হলবিয়রন্সন নয়, একটা চীট! ধাপ্পা দিয়েছে আমাদের!" উঠে বসল রবিন । 
মাথা ডলছে। নেমে পড়ল কনভেয়র বেন্ট থেকে । 

কিশোরের জ্ঞানও ফিরেছে । টমকে বলল, “খুলে বলো তো আমাদের সব। 
আমরা এখানে কি করে 'এলাম, তোমরাই বা কি করে এলে?" 

“চলো, আগে এখান থেকে বেরিয়ে যাই, তারপর সব বলছি" 

হোটেলে ফেরার সময় সব জানাল টম, তোমাদের জন্যে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। 
মুসার সঙ্গে পরামর্শ করে সকালের প্রেনে চলে এসেছি।' 

'তারমানে আমাদের মেসেজ পাওনি, কিশোর্‌ বলল। "তার আগেই বেরিজ়ে 
গেছ। এখানে এসে যখন্‌ আমাদের খুঁজে পেলে না তারপর কি করলে?” 

“হলবিয়রন্সনের ঠিকানায় খোজ নিলাম । বাড়িওয়ালি বলল, সবেমাত্র এসেছে 
লোকটা । তার মনে হয়েছে, আইসল্যাণ্ডের লোক মোটেও নয় সে, বিদেশী ।* 
তারপর সারা শহরে ঘুরে বেড়িয়েছে টম । মাছধরা জাহাজ দেখেছে, ং 
টুরিস্টদের সঙ্গে কথা বলেছে। তারপর আবার ফিরে গেছে হলবিয়রন্সনের 


“হ্যা। ওখানে. গিয়ে দেখি লোক ঘোরাফেরা করছে বাড়ির সামনে । 
স্ন্দেহ হলো। বারান্দায় লুকিয়ে পড়ে লাগলাম কি করে। কয়েক 

ট পর তোমরা | কি দিয়ে যেন পেছন থেকে বাড়ি মারল 
তোমাদেরকে । 


শিস দিয়ে উঠল কিশোর । এখন বুঝতে পারছি আমরা ঢোকার পর পরই কাকে 
ফোন করতে গিয়েছিল হলবিয়রন্সন।" 

*তারপর,' টম বলল, 'সাইরেনশোনা গেল। লোকগুলোর কাটা যদি তখন 
দেখতে, কিযে তাড়াহুড়া শুরু করে দিল। তোমাদেরকে টেনে নিয়ে গেল, মাছের 
কারখানার ভেতর ৷ আমিও ভেবেছি পুলিশ, পরে দেখি একটা আযামবুলেন্স।” 

“তুমি তৃখন মাছের কারখানায় ঢুকলে?" রবিন বলল। 

মাথা ঝাকাল টম । জানাল, লোকগুলোর বেরোনোর অপেক্ষা করতে লাগল 
সে। কিন্তু-ওরা আর বেরোয় না। দেরি দেখে শেষে ওদের চোখে পড়ে যাওয়ার 
ঝুঁকি নিয়েও ঢুকে পড়ল। কনভেয়র বেল্টের ওপর থাকতে দেখল কিশোরদের 
“পাশের কোন দরজা দিয়ে বোধহয় বেরিয়েছে » শেষে বলল সে। দম 
নিল। তারপর বলল, 'এবার তোমাদের কথা বলো ।' 

রেকিয়াভিক থেকে বেরোনোর পর কি কি ঘটেছে সংক্ষেপে জানাল কিশোর । 
৮০1৮৮5475০৮ 
ঘষতে লাগল। বয়কে ডেকে টমের জন্যে ওদের ঘরেই আরেকটা বিছানার বন্দোবস্ত 
করে দিতে বলল। 

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল তিনজনে । প্লেনে 


৪৮ ভলিউম-_-২১ 


করে ফিরে এল রেকিয়াভিকে। ট্যাক্সিতে করে সাগা হোটেলে ফিরে দেখল, 
হোটেলের সামনে উদ্দেশ্যহীন ভাবে পায়চারি করছে মুসা। 
ব্যাপারটা কেমন যেন লাগল কিশোরের । ডাক দিল, “এই, মুসা!' 
ঘুরে তাকাল মুসা । কোন ভাবাস্তর হলো না চেহারায়। কথা বলল্‌ না। 
যত তং এমন করছে কেন?' হাত নেড়ে ডাকল, “এদিকে এসো । 


এগিয়ে এল মুসা, অনেকটা রোবটের মত। 
কাছে থেকে ওর চোখেরু দিকে তাকাল কিশোর । মাথা দোলাল, “ই যা 
| ড্রাগ দেয়া হয়েছে ওকে!” 

“সর্বনাশ! আতকে উঠল রবিন। "মুসাকে আউট করে দিয়ে আমাদের রেডিও 


ডিকোডারগুলো 
“টম, কিশোর বলল, 'জলদি ওকে হোটেলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। 
আমরা ওপরে যাচ্ছি । রবিন, এসো ।' 

ছুটে হোটেলে ঢুকল দুই গোয়েন্দা । লিফটে করে উঠে এল ওপরে । কার্পেট 
ঢাকা করিডর দিলে! পা টিপে এসে দাড়াল ওদের ঘরের সামনে । 

দরজায় কান রাখল কিশোর। 

ভেতরে নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে। 

দরজার তালায় চাবি ঢুকিয়ে আস্তে মোচড় দিয়ে খুলে এক ধাক্কায় খুলে ফেলল 
দরজা । 


আর 


গাই করে ঘুরল দু'জন লোক। গোয়েন্দাদের পরিচিত। সোনালি 
চুলওয়ালা লোকটা আর তার দোস্ত, রর পাইলট। 
স্বয 
নি হাতেনাতে ধরা গিয়ে প্রথমে হয়ে গেল 
নতি নাড়া দি মজার নিকেডে ব্ষ্ 


টে হু গোর । কে দাড়া লোকগুলোও বেরোবেই। বেখে 


চুলওয়ালা লোকটার চুল চেশে ধরল রবিন। টান. লেগে খসে চলে এল' 
পরুলা। হা করে লোকটার মাথার দিকে তাকিয়ে রইল সে। মাথা জুড়ে টাক। 
নেভি হার জি রে বত 


94 ধর ওকে কিশোর চেঁচিয়ে উঠল রবিন। নিজেও দৌড় দিল লোকটার 
পেছনে। “পালাল তো ব্যাটা!” 


মি বাপরে 


৪-_ ধুসর মেরু ৪৯. 


-দিকে, অনেক চেয়ার-টেবিল আছে ঘরটায়। 

বল্রুমে ঢুকে পড়ল দু'জনে । গোয়েন্দারাও পিছ ছাড়ল না। ছোটার সময় হাত 
বাড়িয়ে টান দিয়ে চেয়ার ভুলে নিয়ে পেছনে ছুঁড়তে লাগল লোকগুলো, বাধা সৃষ্টি 
করার জন্যে । 

এড়াতে পারল না কিশোর । একটা চেয়ারে পা বেধে দড়াম করে প্রায় উড়ে 
গিয়ে পড়ল। কোনমতে তাকে ডিঙিয়ে লোকগুলোকে তাড়া করে গেল রবিন। 
বেশিদুর যেতে পারল না, তার আগেই পেছনের সিঁড়িতে নেমে দেখতে দেখতে 
অদৃশ্য হয়ে গেল লোকগুলো । 

নেমেও আর ওদেরকে দেখতে পেল না রবিন। হতাশ, হয়ে ফিরে এল 
বলরুমে । একটা চেয়ারে উঠে বসেছে কিশোর । জোরে জোরে হাপাচ্ছে আর হাটু 
ডলছে। 

“বেশি ব্যথা পেয়েছ?" জিজ্ঞেস করল রবিন 

প্রথমে ভেবেছিলাম ভেঙেই গেছে বুঝি" ্ভার্ডেনি। বেঁচেছি। শ়তানগুলো 
তাহলে পালালই?" 

মাথা ঝাকাল রবিন। 

বলরুমে তখন কেউ নেই, কাজেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো না। 

হতাশ হয়ে খোড়াতে খোড়াতে ডাক্তারের ঘরে চলল কিশোর । রবিন চলল 
তার সঙ্গে। দু'জনেই হতাশ! ঘরটা কোথায় ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করতেই দেখিয়ে 
দিল। সেখানে এসে দেখল ডাক্তার পরীক্ষা করছেন মুসাকে । এক কানের 
স্টেখোক্ষোপের মাথা সরিয়ে বলছেন, 'কফি খাচ্ছিল দু'জন অপরিচিত লোকের 
সঙ্গে? 

জর রে তিতির 

নিজেদের পরিচয় রবিন। 

ডাক্তার বললেন, “তেমন কোন ক্ষতি হয়নি তোমাদের বন্ধুর, কাটিয়ে উঠেছে । 
কে ভগ খাওয়াল বলো তো? শক্রু-ক্র আছে?" 

“মনে হয়, ডাক্তারকে সব কথা জানানোর ইচ্ছে নেই কিশোরের 1. 

'ই। আমাদের দেশে এসে এমন একটা কাণ্ড হলো, বড় লজ্জা লাগছে । যাই 
হোক, সাবধানে থাকবে ।" 

থ্যাংক ইউ, টম বলল। 'ডাক্তার সাহেব, আপনার ফিস... 

কোহালি তাডসাজ্রাগাহের আপার ুধি যেই টিক 
করি আমরা, ফিস নিই না তাদের ফাছ থেকে ।”কান থেকে স্টেথোস্কোপ খুলে ভাজ 
করে হাতে 'নিলেন, ব্যাগটা তুলে নিতে নিতে, মুসাকে বললেন, “তোমাকে একটা 
পরামর্শ দিচ্ছি, গরম পানির সু ₹পুলে গিয়ে সাতার কেটে এসো ।' 

“তাহলে তো ভালই হয়, হয়ে বলল মুসা। 'পুল কোনখানে?' 

'সাওুহলে চলে যাও । 1” 

ডাক্তারকে আরেক বার ধন্যবাদ দিল ছেলেরা ।-বেরিয়ে এসে সেফ থেকে 
১2৮578555 

টর্নেডো হয়েছিল নাকি এখানে!" টম বলল। 'সেই লোকটাই ছিল? ঠিক 
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চিনেছ%? 

“চিনব না কেন?' জবাব দিল রবিন । “কবারই তো দেখলাম । কেক্লাভিক 
এয়ারপোর্টে, রেকিয়াভিকে_আমাদের পিছু নিয়েছিল, 'তারপর গ্নেনের পাইলট 
সেজে নিরে গিরে ফেলে দিয়ে এল হিমবাহর মধ্যে! 


বানিয়েছিল 
রেডিওটা ঠিকই আছে, ১ দেখে হাপ ছাড়ল গোয়েন্দারা । 
6৮ কোণে লুকিরে রেখে যাওয়া কালো বাক্সটাও খুঁজে পায়নি 


দুটো দোমড়ানো শার্ট বের করে ডলে ডলে সমান করছে কিশোর, এই সময় 
বাজল টেলিফোন । 
'এই, চুপ! মনে হয় ওই ব্যাটারাই,' ব্লতে বলতে কোনের দিকে এগোল 
বিশোর। জতহাতে রেকিও ডিভাইস্টা টেলিফোনের সঙ্গে যোগ করে দিয়ে 
ফল ওপাশের কণ্ঠ গুনে মুখ বাকাল। তারপর, "থ্যাংক ইউ” 
বলে রেখে 


রবিন গিয়ে রিসিভার ুলল। ওপাশ থেকে ভেসে এল কর্কশ কণ্ঠ, “ভাল চাইলে 
আইসল্যাও থেকে বেরিয়ে যাও উবার লাজ তারপরেই নীরব 
বানাতে ধা পারলে" *এহ্‌, আইসল্যাও থেকে 
দাতে দাত চা । "ধরতে *এহ, 
বেরিয়ে যাব! তোদের ভয়ে! টপ পরতে? ্ 
“যাব না» টম বলল। 
গলা চিনতে পেরেছ?' রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর । 
ধা টে 
ঘরটাকে আবার গোছগাছ করে রেখে লাঞ্চ খেতে চলল চারজনেই ৷ 
খেরেদেয়ে ফিরে এসে কেউ গড়িয়ে পড়ল বিছানায়, কেউ বসল চেয়ারে । যা যা 
ঘটেছে সেসব নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। 
অনেক প্রশ্ন। কিশোর আর রবিনকে কেন কিজন্যাপ করতে চেয়েছিল? 
হলবিয়রন্সন সাজল কেন? লোকটা আসলে কে? 
কোন প্রশ্নেরই জবাব না পেরে শেষে চেয়ার থেকে উঠে দীড়াল মুসা। 
কিশোরকে বলল, পারিনি নার তর আমি চললাম গরম পানিতে সাতার 
কাটতে ।* এই, তোমরা কেউ যাবে 
পা চলো । কিন্তু চিনব কি করে?” 
“ডেস্কে জিজ্ঞেস করলেই হবে ।” 
কয়েক মিনিট পর দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দিল কিশোর । "আরে, এমি, 
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এসো। তোমার তো আর কোন খবরই নেই ।” 

“অনেক খবর আছে, ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলন এমি । জিভ দিয়ে ঠোট 
ভেজাল । ধপ করে এমন ভঙ্গিতে চেয়ারে বসল, মনে হলো অনেক পরিশ্রম করে 
এসেছে । “খুব ব্যস্ত ছিলাম । তোমাদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করেছি ।” 

'লাভ কিছু হলো?" 

“তা হয়েছে বলতে পারো । কাল তোমার গোজ করেছিলাম, শুনলাম তুমি আর 


ঙ পেয়েছি ঢা 
“সত্যি! একসঙ্গে বলে উঠল কিশোর আর রবিন। 


এমি জানাল, “জাহাজটা পাবে না, ওটা এখন সাগরে । তবে ওটার ক্যাপ্টেনের 
বাসা চিনে এসেছে । “লোকটার নাম পুরুনসন। ভাবছি, মিসেস গুরুনসনের সঙ্গে 
কথা বলব কিনা । কিছু জানাও যেতে পারে ।" 

বসে আছি.কেন তাহলে?" একলাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ল রবিন। চলো 


চলো! 

ভি 

সাগরের একটা হলুদ রঙ করা বাড়ির সামনে এনে গাড়ি রাখল এমি । 
নেমে গিয়ে দরজায় টোকা দিল। 

এটি মাথায় লাল চুল। আইসল্যাপ্তিকে তার সঙ্গে কথা 
বলল 

মাথা দোলাল মহিলা, 'জাজা!রেরমার। 


টাক ট্যাক, বলল। 
আরও কিছুক্ষণ কথা বলে মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এসে গাড়িতে উঠল 
। 
কিশোর জিজ্ঞেস করল, “কি বলল? 


“বলল, লোকটার নাস রেক্স মার” 
“সাগর ভালবাসে? বুবিনেত প্রশ্ন । 


সে 


জানে! 

য় এখন?" কিশোর জিজ্ঞেস করল্‌। 

উত্তর-পশ্চিম উ কোথাও আছে।" 

“কোন হেলাফেলা করা এখন উচিত হবে না আমাদের, রবিন 
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বলল। “এমনও হতে পারে, বেশি লম্বা বলেই শেষ নামটা বদলে ফেলেছে ।” 
আপাতত আর কিছু করার নেই। দুই গোয়েন্দাকে হোটেলে পৌছে দিয়ে, 
“আবার দেখা হবে" বলে, চলে গেল এমি ৷ 
কোন মেসেজ আছে কিনা, ডেস্কে খোঁজ নিল কিশোর | নেই। ঘরে ফিরে এল 


দুজনে । 
“বুব্ন, কিশোর বলল, “মিস্টার সাইমনকে সব জানানো দরকার । দেখি, কোন 
পরামর নিত পারেন কিনা? 
রেডিও নিয়ে বসল সে। সিগন্যাল পাঠাতে আরন্ত করল।. 
ঘনঘন থাবা পড়ল দরজায়। 
সেদিকে তাকিরে রবিন বলল, “আবার কে. এল?" উঠে গিয়ে খুলে দিল দরজা । 
ভীফা উত্তেজিত হয়ে আছে মুসা। প্রায় চেচিয়ে উঠল, “কার সঙ্গে দেখা হয়েছে 


“কার সঙ্গে, বলতে পারছ না?" রবিন বলল। 

'গেলেই দেখবে ।-*দেরি করছ কেন? এই কিশোর, এসো না" 

রেডিও অফ করে দিল কিশোর । মুসার সঙ্গে রওনা দিল। 

লিফটে উঠে ঘুরে তাকাল কিশোর, কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে মুসার 
রহারেকের্যা সাদর “নকল হলবিয়রন্সনের সঙ্গে দেখা হয়েছে 


(গেলেই দেখবে? 
কেক সেকেছেই গেল নিচে । লিফট থেকে বেরিয়ে লবিতে পা দিতেই 
কর । টমের সঙ্গে কথা বলছে । প্রেনের সেই 


ক গেইনি, কেমন আছেন?" হাত বাড়িয়ে দিল কিশৌর। 
লবিতে ঘুরছে রবিনের চোখ । “মুসা, আমি ভেবেছিলাম হলবিয়রন্সনকে খুঁজে 


তমি।' 
“না, গেইনিকে গেয়েছি। সুইমিং পুলে ।" 
“আজ আমার ছুটি, 77775 


"ভাল বলেছ। পারতেও-পারে। ১১৮১ পি 
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একটা লোককে আমাদের খুব দরকার । তার নাম রেক্স মার, স্ভার্ট্ফিউগেল্‌ নামে 
একটা জাহাজের মালিক । আপনি চেনেন লোকটাকে? নামটাম শুনেছেন? 
শুনেছি” সহজ কণ্ঠে বলল গেইনি। 
বিশ্বাস করতে পারল না রবিন। "শুনেছেন?" 


ু্পনার চাচা? টেবিলে রেখে সামনে বুঁকল 
হ্যা। আমার চাচা হুরন। করোনরা্েরহেডা 
রাঃ চমঘকার!' হাততালি দিতে উঠ রিল “দিন না তার সঙ্গে পরিচয় 


উঠে দাড়াল দি রা ভা ভি 
কাছে। ডায়াল করে, কিছক্ষণ আইল্যার্তিকে কথা বলে ফিরে এসে বসল।. পেয়েছি । 
অফিসেই আছে । গেলে যেতে পারো এখন।' 

“অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, গেইনি,' উচ্ছৃসিত হয়ে বলল কিশোর 
“আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে যাব । ততক্ষণ থাকবেন আপনার চাচা” 

“থাকবে । আমারও যাওয়া দরকার। একটা কাজ আছে ।' কফি খাওয়া শেষ 
করে উঠে পড়ল গেইনি । ছেলেদেরকে গুডবাই জানিয়ে হাটতে শুরু করল দরজার 
দিকে । হোটেলের সামনেই পার্ক করা আছে তার গাড়ি। 

আবার ঘরে ফিরে এল ছেলেরা । এমি যে এসেছিল, তার সঙ্গে গিয়েছিল 
ক্যাপ্টেন গুরুনসনের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে, সে কথা মুসা আর টমকে জানানো 
হলো । রেডিও অন করল আবার কিশোর । মেসেজ ত শ্ররু করল মিস্টার 
সাইমনকে। পনেরো মিনিটের মৃধ্যেই যোগাযোগ হয়ে গেল, 1 
একজন নকল হলোবিয়রন্সনকে খুজে পেয়েছে সে কথা জানাল 

মিস্টার সাইমনও ওদিককার খবর জানযলেন। আইসল্যাণডের কিছু সরকারী 
কর্মকর্তা এখন জেনে গেছেন, মহাকাশচারী নিখোজের কেসে_ কাজ করছে তিন 
গোয়েন্দা । জনৈক হামক্করে ডেভিডের ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন ছেলেদের 
লোকটার বাড়ি রুমানিয়ায়, কয়েকটা দেশের জাল পাসপোর্ট আছে তার কাছে। 
মহাকাশচারী নিখোজের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে । নকল 
হলবিয়রনসনের চেহারার বর্ণনার সঙ্গে মেলে মিস্টার এক্স নামে এক লোকের সঙ্গে । 
নানা কুকাজে জড়িত থাকার বদনাম আছে তার। 

দেয়াল আলমারিতে রেডিওটা ভরে রাখল কিশোর । 

রবিন বলল, “যা বোঝা যাচ্ছে, ডেভিড একজন স্পাই । আমাদের নকল 
হলবিররন্স্ন ওরফে মিস্টার এক্সও তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে থাকতে পারে। 
মহাকাশচারী মেজর পিটারকিনকে হয়তো সে-ই কিডন্যাপ করেছে ।' 

“করতে পারে, কিশোর বলল। 'মেজরকে কিডন্যাপ করার দায়িত দেয়া 
হেছিল হয়তো প্রথমে । তারপর আমরা এলে আমাদেরকে সরিয়ে দেয়ার নির্দেশ 
রি ভজালাতানিহ রত আমরা মেজরের কেসের তদন্ত 

বহু । 
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সেলিয়াভেগ এলাকায় অফিসটা | কোস্টগার্ড হেডকোয়ার্টারের আইসল্যাপ্তিক নামটা 
উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রায় দাত ভাঙার জোগাড় হলো রবিনের ৷ বিড়বিড় করে 
পড়ল, '্াগুহেলজিসগেইজলান। বাপরে বাপ! রোজ এই নাম বলতে হলেবঅর্দেক 
আয়ু ফুরিয়ে যাবে।' 

ভিতরে ঢুকতেই একটা ডেস্ক পড়ল সামনে। করার্ক জিজ্ঞেস করল, “তিন 
গোয়েন্দা?" 

মাথা ঝাকাল্‌ কিশোর, “হ্যা রিজিলিরিবুযা। ওসনর রর 

মিলমোধু। অক যে 

রেডি জানা এসো, 
এদিক দিয়ে।' 

৮০১০০৮545 
জাহাজের কেবিন যেভাবে সাজানো হয়, অনেকটা সেভাবে সাজানো 
দেয়ালে ঝোলানো সাগরের ছবি, টেবিলে এক কোণে শোভা পাচ্ছে জাহাজের 
একটা মডেল। বিশাল ডেস্কের ওপাশে বসে ছিলেন ধুসর-চুল, লম্বা, সুদর্শন একজন 
মানুষ, ওদেরকে দেখে উঠে দীড়ালেন। 

ছেলেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদেরকে চেয়ার দেখিয়ে বসার ইঙ্গিত করে 
বললেন, তোমরাই তাহলে তিন গোয়েন্দা । আরেকজন কোথায়? এত অল্প বয়েস 
ভাবিনি। 


এ “আমাদেরকে কি ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে আপনার 
“না না, তোমাদের বয়েসী বেশ কিছু গার্ড আছে আমাদের পনেরো বছর 

বয়েসে ভর্তি হয়। আঠারো-উনিশ হতে হতে ওস্তাদ নাবিককেও ছাড়িয়ে যায়। ওরা 
এই. বয়েসে নাবিক হতে পারলে তোমরা গোয়েন্দা হতে পারবে না কেন? নুদ্ধিটাই 
আসল, বয়েসটা কোন ফ্যাক্টর না।' 

ভদ্রলোককে পছন্দ হয়ে গেল কিশোর আর রবিনের । অপরিচিত জায়গায় 
একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতে আসায় দ্বিধা দ্বিধা ভাব 
একটু ছিল, তার কথায় আর বিন্দুমাত্র রইল না সেটা, সহজ হয়ে গেল! 

হেসে বলল রবিন, “খুব ভাল একজন ভাস্তি পেয়েছেন আপনি ।" 

“অনেকেই বলে-সেকথা,' রবিনের চোখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন হুরন, 
রা হ্যা, কি জন্যে এসেছ বলো এখন ।” 

রেক্স নামে একজন লোকের খোজ জানতে,” কিশোর বলল। 
'একজন রেক্সকে পেয়েছি, স্ডার্ট্ফিউগেল নামে একটা জাহাজের মালিক ।' 

"দাড়াও, দেখি, চেয়ার থেকে উঠে দেয়ালে ঝোলানো একটা ম্যাপের সামনে 
গিরে দাড়ালেন হুরন। 'জাহাজটা এখন সম্ভবত স্রেইফেলইয়োকুলের কাছে মাছ 
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ধরছে।" 

“ওই নাম্র তো একটা হিমবাহ আছে শুনেছি” রবিন বলল। 

হ্যা, ওটাই। পড়াশুনা ভালই করো মনে হয়" 

হাসল শুধু রবিন। 

'তীর থেকে বেশি দূরে না” হুরন-বললেন। 'ওখানে তোমাদের পাঠানোর 
ব্যবস্থা করতে পারব ।' 

এতটা আশা করেনি ছেলেরা । অনেক বেশি পেয়ে যাচ্ছে । হৃৎপিণ্ডের গতি 
বেড়ে গেল কিশোরের । “কি ভাবে যাব?” 

করে। নাবিক হয়েছ কখনও?" 


যাহ। 
“গুড ।* টেবিলে রাখা. জাহাজের মডেলটা দেখিয়ে বললেন হুরন, “এটা 
মেটিঅরলুগানের টির াররুনে রাত 


একট মুসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন হন ভারপর মাথা 

| “হ্যা।” 

'কিরবকি. করে? জানতে চাইল রবিন, "ওই জাহাজেই?" 

“ওটার ফিরতে অনেক সময় লাগতে পারে। তবে তোমাদের অসুবিধে হবে 
রা 
শেষ করে কেফ্লাভিকে ফেরত আসছে ।' আবার চেয়ারে বসে ছেলেদের দিকে 
তাকালেন হুরন। “ভাল কথা, তোমরা মেজর রালফ পিটারকিনের কেসে কাজ করছ, 


কিশোর বলল, *আপনি জানেন!" 
“জানব না কেন, কোস্ট গার্ডের লোক যখন । সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে । টপ 


৮১১19 
“নাহ্‌, সত্যিই তোমরা অভিজ্ঞ লোক, বিশ্বাস বাড়ছে আমার। অবশ্য, 
সাইমন ফালতু কাউকে পাঠাবেন না, সে তো জানা কথাই । সালফারের গর্তের 

কাছে তদন্ত করে এসেছে পুলিশ! তোমরা পেয়েছ তার পরে। এর কি জবাব?” 
“একটাই জবাব, মিস্টার পিটারকিন আবার ওখানে গিয়েছিলেন, পুলিশ তদন্ত 
করে আসার পর। তখন দস্তানাটা পড়েছে। হয়তো এমন কিছু আবিষ্কার করেছেন 
ওখানে, যা জানার জন্যে ফেরত নিয়ে.গিয়েছিল কিডন্যাপাররা'। ভয় দেখিয়েছে, 
গোসন্টতধ্য না বললে গর্ভে ফেলে দেবে। তখন ধরতধতি হয়, খুলে পড়ে যায় 


'তা হতে পায়ে। স্ভাবনাটা ফেলনা ন়। পুলিশকে জানাব।' 
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[। আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল সে, “দুজনের কথা 
জাদলাম ঘকোন নিকে যাব? 

“মিস্টার হুরন কি বললেন?" জানতে চাইল টম। 

'কাল কোস্ট গার্ডের একটা জাহাজে তুলে দেবেন, রেক্স মারের সঙ্গে দেখা 
করিয়ে দেয়ার জন্যে” রবিন জানাল। 

“বাহ্‌, ভাল এপিরেছে! শুড । তুমি আর কিশোর যাচ্ছ?” 

“এখনও ঠিক করিনি, কিশোর বলল। 

“এক কাজ করতে পারি," মুসা বলল। তোমরা স্েইফেলে যাও, আমি আর 
টম হাফনারে যাই) 

“মকার প্রস্তাব!' নিজের উরুতেই চাপড় মারল কিশোর । “দুই দল দুদিকে 
গেলে খুব ভাল হয়। তবে জাহাজ আর সাগরের ব্যাপারটা যেহেতু তুমি সব চেয়ে 
ভাল রোঝ, তুমিই আমার সঙ্গে চলো । 

কারও আপত্তি নেই। 

পরদিন সকালে উঠেই রওন হয়ে গেল রবিল আর টম। কিশোর জার মূসা 
বেরোল দুপুরে । , বিশ্রাম নিয়ে ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর । ঠিক সময়ে এসে 
মতি রো হুরনের অফিসে মুসার সঙ্গে ক্যাপ্টেনের পরিচয় করিয়ে দিল 


লম্বা সুদর্শন আরেকজন মানুষের সঙ্গে তাদের পরিচয় হলো সেখানে । 
মেটিঅরলুগানের ক্যাপ্টেন হুগুরাড | দুই গোয়েন্দার সঙ্গে হাত মেলানোর পর 
কয়েকটা জরুরী কথা বললেন হুরনের সঙ্গে । তারপর গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে 
বললেন, চলো, যাই।' 

ওদেরকে বন্দরে নিয়ে এলেন হুপুরাড । ধবধবে সাদা একটা কাটার জাতের 


জাহাজ মেটিঅরলুগান। 
*'আরিব্বাবা, বলল, অনেক বড় তো!” 
হি যাগ মাথা ঝাকালেন ক্যাপ্টেন, “বড়ই । দুশো ষাট ফুট লঙ্কা, নয়শো বিশ 
। 
ডক থেকে মইয়ে করে জাহাজে উঠল ওরা । ডেফের সামনের অংশের ৫৭ এম 
এম-কামানটার ওপর চোখ পড়ল। গান ডেকের পেছনে আরেকটু নিচুতে রাখা 
হয়েছে বড় একটা রবারের ভেলা, ৬4৮52 
ভেলাটার দিকে ছেলেদেরকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হৃণুরাড বললেন, “খারাপ 
নাও জাহাজ বকে জানের জাহাজে রেতে ওটা বাহারি জামা? 
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অনেকণুলো কম্প্যানিয়নওয়েতে ওঠানামা করে করে ক্যাপ্টেনের পিছু পিছু 
একটা কেবিনের সামনে এসে দীড়াল দুই গোয়েম্দা। এটা ওদের থাকার জায়গা ৷ 
সামনে সুন্দর করে সাজানো ওয়া রুম, বায়ে ক্যাপ্টেনের কোয়ার্টার । 
কারণ নেই!" 
.. সিক্কোচ করছিও না আমরা, হেসে বলল মুসা! “আচ্ছা, স্ভার্ট্ফিউগেলকে 
খুজে পাওয়া যাবে তো? 

“তা যাবে, বিদেশী পোচারদের পাল্লায় যদি না পড়ি।” 

য় দিলেন ক্যাস্টেন। উপকূলের বারো মাই র মধ্যে ই 

58418 রাডারে ধরা পড়ে 
ওগুলোর অস্তিত । 

“তারপর কি করেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর । 

“বন্দরে ধরে নিরে যাই । পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অবশ্য করে। কিন্তু আমাদের 
কডফিশের সঙ্গে পারে না।' 

কাটারটারই ডাকনাম রাখা হয়েছে কডফিশ অর্থাৎ কডমাছ, বুঝতে পারল 
কিশোর । 

জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখল গোয়েন্দারা । ওদেরই বয়েসী কয়েকজন নাবিককে 
৮525 -১7 
ওদের সঙ্গে কথা বলল ওরা । কিভাবে ট্রোনিং নিয়েছে, ভবিষ্যতে কি করবে এসব 
কথা । র্‌ 
জাহাজ ছাড়ল। রেলিঙে দাড়িয়ে রইল কিশোর আর মুসা । ধীরে ধীরে সরে 
যাচ্ছে তীর থেকে, ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছে ঝলমলে রঙিন বাড়িঘরগুলো । 
সির রি রিভার রর নার 
খুজে পাই ।' 
চোখা ফলাওরালা উঁচুনিচু হিমবাহটাকে যেন ধুয়ে দিচ্ছে পড়ন্ত বিকেলের কমলা 
আলো । এত সুন্দর দৃশ্য, চোখ ফেরানো যায় না। 

মুগ্ধ হয়ে দেখছে ওরা, ডাক দিলেন হুগুরাড । ব্রিজে দাড়িয়ে আছেন। ওরা 
তাকাতেই হাতের ইশারায় কাছে যেতে বললেন। দ্রসত একটা মই বেয়ে তার কাছে 
উঠে গেল ওরা । 

. ওই দেখো! দূরবীনে চোখ রেখে তিক্ত কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন, “একটা 
শপোচার!' কিশোরের হাতে যন্ত্রটা দিলেন তিনি। 

যন্ত্রটা এত শক্তিশালী, মনে হলো লাফ দিয়ে একেবারে সামনে চলে এন ফিশিং 
ট্রলারটা, হাত বাড়ালেই ধরা যাবে । পয়তান্পিশ ফুট লঙ্কা, নাম পিটার । 

জাহাজটার এমাথা ওমাথা ভাল করে দেখল কিশোর । ডেকে পাচজন নাবিক। 


৮ ভলিউম--২১ 


লোক! 
'কোন লোক?? 
“হামঙ্কে ডেভিড! বাজি ধরে বলতে পারি!” 


এগারো 


কিশোরের হাত থেকে দূরবীনটা প্রায় ছিনিয়ে নিল মুসা । ঠিকই বলেছে কিশোর । 

“লোকটাকে চেনো মনে হয়? ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন। 

ভি রা । ওয়ানটেড!” 

এক চিলতে | ল হুগুরাডের (7 1 “পুরো জাহাজটাই 

ওয়ান বেসইনী ভাবে টকেছে জমার সীমানান। রি 

রেডিওতে. মেসেজ পাঠানো হলো পিটারের কাছে, থামার নির্দেশ । দুরবীন 
এখন হুগুরাডের হাতে । ্ 

“পালাচ্ছে, পালাচ্ছে!" চিৎকার করে বলল কিশোর । থামেনি পিটার, নাক 
ঘুরিয়ে ছুটতে শুরু করেছে খোলা সাগরের দিকে । 

পোচারটার এভাবে ছুটে “পালানো দেখে অবাক হলেন না হুগুরাড। এটাই 
করবে, জানা আছে তার, কোন পোচারই সহজে ধরা দিতে চায় না। 
“ফুল স্পীড" দেয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি।, 
রয়েছে দুই গোয়েন্দা । ওরকম একটা ট্রলারের অতটা গতি আশা করেনি । পেছনে 
সবজে-সাদা বড় বড় ঢেউ তুলে ছুটে যাচ্ছে পশ্চিমে । কিন্তু যত জোরেই ছুঁটুক, 
মেটিঅরলুগানের মত একটা কাটারের সঙ্গে পেরে ওঠার শক্তি ওটার নেই । দৃরতৃ 
কমতে লাগল। 
ট্রলারটাকে থামার নির্দেশ দিলেন হুগুরাড, যাতে ওটাতে উঠতে পারেন। বললেন, 
ইউ আর আগার আযারেস্ট!" 

আর কিছু করার নেই, নির্দেশ মানতে. বাধ্য হলো ট্রলারটা । দু'জন সী-ম্যান 
আর কিশোর ও নিয়ে ওটাতে উঠে গেলেন হুপুরাড । 

ভাঙা ইংরেজিতে ট্রলারের ক্যাপ্টেন বলল, “আমাদের ওভাবে থামাতে পারেন 
না আপনি ! বেআইনী কাজ করেছেন ।” 

“আপনারা আইসল্যাণ্ডের সীমানার ঢুকে মাছ ধরছেন,” জবাব দিলেন হুগুরাড, 
না 

“মিথ্যে কথা বলছেন কেন? বড়জোর দশ মাইল ।' কঠোর গলায় প্রশ্ন করলেন 
হুণ্ডরাড, “আর আপনারা অত সাধুই যদি হবেন তো পালাচ্ছিলেন কেন? থামতে 
বলা হরেছিল তো?” 


“আপনার মেসেজ পাইনি ।" ূ 

রা মেরামত করিয়ে নিন। আরেকটু হলেই কামান দাগার অর্ডার 
] 1ম । 

পোচারের ব্রিজে চলে এলেন হুপ্ুরাড । জাহাজের রেজিস্ট্রেশন আর অন্যান্য 
কাগজপত্র দেখাতে বলেন 

জলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল পোচারের ক্যাপ্টেন। "দেখুন, কাজটা 
ঠিক করছেন না-*” 

“কাগজপত্র দেখান! বরফের মত শীতল হয়ে উঠল হুণ্ডরাডের কণ্ঠ। দুই 
সহকারী আর দুই গোয়েন্দাকে বললেন “ওয়ানটেড* লোকটা অর্থাৎ ডেভিডকে খুঁজে 
বের করতে । 

তন্ন তন্ন করে খোজা হলো । কিশোররা আশা করেছিল যে কোন মুহূর্তে যে 
কোন আলমারি কিংবা লকার থেকে বেরিয়ে পড়বে লোকটা । কিন্তু ওদেরকে অবাক 
করে দিয়ে বেরোল না । বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন টাকমাথা স্পাই। 

৮094 নিচ গলার মুলাকে বলল কিশোর । 


ন রাখা যায় নিচে সে রকম কোন জিনিস আছে কিনা রেলিঙে 
লে ই দেও দো কি পে নিন 


খুঁজে 

প্রি বাংকের ম্যাট্রেস ভালমত উলটে-পালটে দেখা হলো নিচে কেউ লুকিয়ে 
আছে কিনা । দেয়ালের কাছ ঘেষে রাখা একটা কম্কলের ফাকে এক টুকরো কাগজের 
ওপর দৃষ্টি আটকে গেল কিশোরের । দুই আঙুল ঢুকিয়ে ওটা ধরে টেনে বের করে 
আনল। আইসল্যাণ্ডের একটা খবরের কাগজের কাটা টুকরো ! লেখার দিকে একবার 
তাকিয়েই বলে উঠল “আরে, দেখো দেখো!” 

খাইছে! এ তো আমাদের বিজ্ঞপ্তি চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিল মুসা। 
নিচু গলায় বলল, "এটার জবাবই দিয়েছিল ডেভিড 1 

“তার মানে ওকেই দেখেছি আমরা, ভুল করিনি, কিশোর বলল। “নিশ্চয় 
জাহাজটার করে রেক্স মারকে খুঁজতে শ্রসেছে।' 

“কিন্তু গেল কোথায়? আশ্চর্য” 

কাগজটার কথা গোপন রাখতে বলে দিল কিশোর । মাথা কাত করল মুসা। 

ব্রিজে ফিরে এল ওরা । 

হুপুরাড জিজ্ঞেস করলেন, “পেয়েছ?” 
দি ররর নিসার রহ রাভরের হাত 

। 

মুখের একটা পেশীও নাড়ছে না লোকটা । চোখে শীতল দৃষ্টি, ভীষণ রেগে 
আছে । ডেভিড়ের কথা যে আলোচনা হচ্ছে, শুনছেই না যেন। না চেনার ভান 
কবরছে। 


৬০ ভলিউম-_২১ 


রত ডিভি 


বললেন, “মেরানসন রেকিয়াভিকে নিয়ে যাও। আমরা পিছে পিছে আসছি 
কোন রকম চালাকি করলে বিপদ হবে, বন্দিদেরকে সতর্ক করে দিয়ে 
কিলারদের রাদারেরিরে ররর 


রড হ্যা রো 
৮ ৮7৮9 
টনের কেবিনে তার সঙ্গে কথা বলছে দুই গোয়ন্দা। কিশোর বলল, 
নজির 
“জরিমানা । মাছ যা ধরেছে সব বাজেয়াপ্ত ।” 
রেক্স মারকে খোজার কি হবে? 
চওড়া হাসি ফুটল হুগুরাডের ঠোটে । হবে। 
“কি ভাবে?" 
“রাত দুটোয় ডগলাসবার পাশ কাটাবে আমাদের । তোমাদেরকে ওটাতে তুলে 
দেব।” 
ও," স্বস্তির নিঃশ্বাস কেলল' কিশোর । “থ্যাংক ইউ, স্যার।" 
“কিন্তু পোচারে ফত সহজে চড়েছ ওটাতে চড়া অত সহজ হবে না। সাগর 
০৮:55 
টেউ বাড়ছে । যতই বাড়ছে ততই দুলছে মেটিঅরলুগান। ওদিকে রাত বাড়ছে, 
সেই সঙ্গে বাড়ছে বাতাসের বেগ । 
“অবস্থা ভাল লা,' ক্যাপ্টেন বললেন “তবে তোমাদের নিশ্চয় অসুবিধে হবে 
না? 
“না, জবাব দিল মুসা । “এর চেয়ে অনেক বেশি ঝড়ের মধ্যে পৃড়েছি আমরা 
দিন লাগে এখন তৌ আধুনিক লাহে হুলোছি। তথ ুইের উড দরে বাধা 
নারকেল গাছের ভেলায় চড়ে পাড়ি দিচ্ছিলাম প্রশান্ত মহাসাগর ।" 
নরকে তদের জর দিক তাক বইজেন হতরাডন 
অথৈ সাগর পাড়ি দিয়ে মরুছ্বীপে মুক্তো খুঁজতে যাওয়ার গল্প শোনাল মুসা । মুগ্ধ 
হয়ে শুনলেন ব্ডাপ্টেন। বুম দৃিতেিকাদিন পোযোলাদের টিক ইসাযামুন 
ছেলে নয় ওরা! ভাবলেন, এমন ছেলে জন্ম দিতে পারা যে কোন দেশের ভাগ্য 
সাংঘাতিক দুলছে এখন জাহাজ । ঢেউয়ের তালে তালে কাত হয়ে যাচ্ছে 
একবার এপাশে একবার ওপাশে । পেটের মধ্যে মোচড় দিতে আর্ন্ত করল মুসারু। 
শঞ্কিত হলো, বড় বড় গল্প তো করেছে, এখন সী-সিক হয়ে পড়লে ক্যাস্টেনের কাছে 
আর মান-ইজ্জত থাকবে না। 
ডিনারের ঘণ্টা বাজল। সঙ্গে বসে একসঙ্গে ডিনার খেলো দুই 
গোয়েন্দা, ভেড়ার মাংসের আর সেদ্ধ আলু। কফি এল। দুধ-চিনি ছাড়া 
কালো ফুটন্ত ককি। খাওয়ার পর বমি বমি ভাবটা চলে গেল মুসার। হাপ ছেড়ে 
বাচল। 
্যান্টেনের সঙ্গে আবার ডেকে ফিরে এল সনে আর কিশোর বাতাস যেমন 


ধুসর মেরু ৬১ 


বেড়েছে, ঢেউও বেড়েছে । উ্থালপাতাল অবস্থা । অত বড় জাহাজটা যেন একটা 
বাদামের খোসা, সেটাকে নিরে লোফালুফি খেলার জন্যে তৈরি হচ্ছে সাগর । 
,হুগুরাড বললেন, "শ্বয়ে পড়োগে । সময় মত ডেকে দৈরা হবে ।' 

নিজেদের কেবিনে চলে এল দুই গোয়েন্দাঁ। শুরে পড়ল যার যার ডেকে। 
তার কাধ ধরে ঝাকি দিয়ে তাকে সজাগ করে দেয়া হয়েছে । 

“এসো, ডাকলেন ক্যাপ্টেন, “সময় হয়েছে । ব্যাগ-ট্যাগগুলো গুছিয়ে নাও ।' 
'গোছানোই আছে,” বলে বাংক থেকে লাফ দিয়ে নামল কিশোর । “কিছুই 
খোলা হয়নি ।” ৰ্‌ 

খোলা ডেকে বেরোতেই যেন ঝাপিয়ে এসে পড়ল বাতাস । হিমবাহের বরফের 
ওপর দিয়ে বয়ে আসা হাড়কাপানো কনকনে ঠাণ্ডা নাক দিঘ়ে যেন ধারাল ছুরির 
ফলার মত চিরে ঢুকল। একটু ঝিমুনি ভাব যা ছিল কিশোরের, একেবারে দূর হয়ে 
গেল। 

দূরে একটা জাহাজের আলো উঠছে-নামছে । মনে হচ্ছে ফেন ঢেউয়ের মধ্যে 
ডুবছে আর ভাসছে । ওটা যে ডগলাসবারের আলো সে কথা আর বলে দিতে হলো 
না ছেলেদেরকে। 

মাস্থলের মাথায় বসানো সার্চলাইট জুলে উঠল, উজ্জ্বল হলদে আলো 
“ওই যে ভেলা আসছে," আঙ্গুল তুলে দেখালেন হুগুরাড । 

ররা দেখল, র র ডেকে যেমন দেখেছে অবিকল সে রকমই 
পানিতে । তিনজন নাবিক দাড় বেয়ে নিয়ে আসছে কাটারের দিকে । 
মেটিঅরলুগানের এক জায়গার রেলিঙ তুলে দিয়েছে একজন নাবিক, ওটা 
সরানো যায়, পোচারে নামার সময়ই দেখেছে ছেলেরা । একটা লম্বা দড়ির একমাথা 
রেলিঙে বেঁধে আরেক মাথা হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে আছে আরেকজন নাবিক। 
ভেলাটা কাছে আসতেই ছুঁড়ে মারল। 

“সব ঠিক আছে, ছেলেদের সাহস জোগালেন ক্যাপ্টেন, “কোন অসুবিধে হবে 
না.তোমাদের ।" 

অবাক হয়ে ডেলাটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর ।:সব ঠিক আছে কি ভাবে 
বুঝতে পারল না । ঢেউয়ের মাথায় চড়ে উঠে আসছে হেলা, প্রায় জাহাজের ডেকের 
সমান্তরালে, পরক্ষণেই ঝপ করে নেমে যাচ্ছে দশ ফুট নিচি।  & 

ব্যাগ আকড়ে ধরে অপেক্ষা করছে দুই গোয়েন্দা। আবার উঠল ভেলা । তাতে 
পা দিল মুসা | সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা. লিফটের মত তাকে নিয়ে নিচে নেমে গেল 

। আবার যখন উঠল, কিশোর পা রাখল 

দড়ি ধরে রেখেছিল ভেলার একজন নারিক। কিশোররা নামতেই ছেড়ে দিল। 
ঢেউয়ের ওপর দিয়ে দোল খেতে খেতে এগোল ভেলা । 


৬২ ভলিউম--২১ 


বিশাল সাগরে নগণ্য একটা ভেলা । পাহাড়ের মত টেউগুলোর কাছে নিজেকে 
ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুত্র মনে হলো কিশোরের । ওপরে তাকিয়ে দেখতে পেল চাদ উঠেছে 
ডাঙার 'তুষারে ঢাকা পর্বতের মাথায় । এক ধরনের পানসে আলো ছড়িরে দিরেছে। 

ভেলার নাবিকেরা সবাই অল্প বয়েসী । শক্ত হাতে দাড় টানছে । প্রতিবার হুলে 

সাগরে চোখ বোলাল কিশোর । ডগলাসবার জাহাজটাকে খুজছে। চোখে 
পড়ল। কালো এক ভয়ঙ্কর জলদানব যেন উদয় হলো দৃষ্টিপথে । 

পাশে চলে এল ভেলা । কাটারের মতই ডগলাসবারেরও ডেকের রেলিঙের 
একটা অংশ সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সার্চলাইট.জ্লন। ওপর থেকে দড়ি ছুঁড়ে দেরা 
হলো। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল একজন নাবিক। উঠে যেতে বলা হলো 
ছেলেদেরকে। র 

জাহাজের গায়ে যাতে বাড়ি না লাগে ভেলাটা তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে 
নাবিকেরা । এমন ভাবে দড়ি আকড়ে ধরে রেখেছে, যেন এটা ধরে রাখার ওপরই 

হঠাৎ করেই ঘটে গেল ঘটনাটা । বিরাট এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল ভেলার 
ওপর । এমন সময় ভেঙেছে ঢেউটা যখন ভেলাটা রয়েছে দুটো ঢেউয়ের মাঝখানের 
উপত্যকায় । 

ভেলার ওপর দিয়ে বয়ে গেল চেউটা । সরে যাওয়ার পর দেখা গেল কিশোর 
পাশা নেই। 


পরক্ষণেই ডুবে গেল আবার । সঙ্গে সঙ্গে ওই জায়গাটায় ঝাপিয়ে পড়ল দু'জন 
নাবিক। আরেকজন ধরে রাখল মুসাকে, যাতে ঢেউ তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না 
পারে, কিংবা মাথা গরম করে কিশোরকে বাচানোর জন্যে ঝাপ দেয়ার বোকামি না 
করে বসে। 

সার্চ লাইট তো জুলছেই, শক্তিশালী টর্চের আলোও ফেলা হলো উত্তাল 
পানিতে । স্তব্ধ হয়ে গেছে মুসা, চিৎকার করার কথাও যেন ভুলে গেছে । আতঙ্কিত 
দৃষ্টিতে দেখন, দু'পাশ থেকে কিশোরকে ভাসিয়ে রেখেছে দু'জন নাবিক। ভাগ্যিস কি 
করে যেন পড়ার আগে দড়িটা ধরে ফেলেছিল কিশোর, বেচে গেছে । চেহারা 
ফ্যাকাসে, চোখ বন্ধ । 
জাহাজের ডেকে । কয়েক সেকেওড পরেই তার পাধে এসে দাড়াল মুসা । 

ডগলাসবারের ক্যাপ্টেন অসকারের চেহারার মধ্যে চৌকো চোয়ালই সব চেয়ে 
আগে চোখে পড়ে । কিশোরকে ডেকে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝুঁকে পড়লেন 
তিনি, কৃত্রিম স্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করলেন। 

কয়েকবার মিটমিট করেই চোখ মেলল কিশোর । তুলে বসালেন ক্যাপ্টেন । 


ধূসর মের ৬৩ 


হেসে রসিকতা করলেন, “ব্যাপার কি, উত্তর আটলান্টিকের সব পানি খেয়ে ফেলার 
ইচ্ছে হয়েছিল নাকি? 

“কি যে হয়েছিল কিছুই মনে নেই," দুর্বন কণ্ঠে জবাব দিলু কিশোর, শীতে কাটা 
দিল গায়ে। 'কেবল মনে আছে, ভারি পাথরের মত তলিয়ে যাচ্ছি ।” 

“চলো, নিচে চলো । জলদি কাপড় না বদলালে শীতেই মরে যাবে ।' 

মাথাটা তখনও পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি কিশোরের । কাপতে কাপতে রওনা 
হলো কলপ্টেনের সঙ্গে । ওদেরকে গরম কেবিনে নিয়ে এলেন তিনি। নাবিকদের 
পোশাক ছাড়া বাড়তি আর কিছু পাওয়া গেল না, সেটাই দেয়া হলো কিশোরকে । 
ভেজা কাপড় বদলে নিল সে গুলোকে ঝুলিয়ে দেয়া ইলো শুকানোর জন্য 
সা 

নিযে আলোচন দুরু হলো। জিজেস করল কিশোর । 

“বের করতে পারবেন? এখনও দুর্বল তার কণ্ঠ 

রে ফেলেছি আমাদের টে ওয় গছে। সকাল বেলা তোমার নার 
টেবিলে হাজির করে দেয়া হবে ট্রলারটাকে,' রসিকতার সুরে বললেন ক্যাপ্টেন। 


কদিন 
বির হারা তার সুরার 
নিজেদের বাংকে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল 
ঘুমভাতুলে কানে এল নান রব শদ।প্রাণচফল হয়ে উঠেছে ডগনাসবার। 
গ্যাউওয়েতে হাঁটাচলা, কথা, মাংস ভাজা আ'র কফির গন্ধ, এসবের সঙ্গে তুলনা 
করলে রাতের ঘটনাগুলোকে কেমন অবাস্তব লাগে। 
ইতিমধ্যে কিশোরের কাপড়-চোপড় শুকিয়ে গেছে। দ্র্গত পরে নিয়ে মুসাকে 
সহ ধাইরে বেরোল। একজন নাবিককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল নাস্তা কোথায় 
দেয়া হয়েছে। চলে এল সেখানে । 
রাতে পানিতে পড়া নিয়ে কিশোরকে ঠাট্টা করন একজন তরুণ নাবিক, যে 
দু'জন তাকে উদ্ধার করেছিল তাদের একজন, “একেবারে সীলমাছ হয়ে গিয়েছিল, 
ধরে আর রাখতে পারি না, পিছলে নেমে যেতে যায়।' 
ও মানুষগুলো খুব ভাল, হাসিখুশি, আন্তরিক 
] [ব ভাল, | 
রা এটা টের করেছেন জনতার সেটাতে বসল সে আর 


ক তালা রাড ওদের বাড়িঘরের খবর 


লাগলেন, কে কে আছে, উিজপাধ ৯১১৮৭ 
হওয়ার ইচ্ছে এসব। 


৬৪ ভলিউম--২১ 


১ সব অভ্যাস, ভাবল সে। কিন্তু মুসার তো অভ্যাস নেই, তার 
হয়না কেন! 

“এইবার ইচ্ছে করলে স্ভার্ট্ুফিউগেলকে দেখতে যেতে পারো,' ক্যাপ্টেন 
ধনলেন, 'জাহাজটা আমাদের নাকের ডগাতেই রয়েছে।' 


রস মার আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন। 
'জা, জা,” জবাব এল। 
অনেক শীস্ত হয়ে পড়েছে সাগর রাতের ঢেউয়ের কোন চিহ্ই নেই। ভেলার 
প্রয়োজন হলো না, পাশাপাশি রেখেই এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজে চলে 
যাওয়া যায়। 
র ডেকে নামল দুই গোয়েন্দা । 
2 
ছোট্ট বোটটায় মাত্র পাচজন নাবিক। নিচে রয়েছেন ঘ্েক্স মার, তাকে ডাকল 
ট্রলারের ক্যান্টেন। 
এলেন জাহাজের মালিক, গায়ে গলাবন্ধ বাদামী সোয়েটার ৷ দীর্ঘদিন 
সাগরের রোদ-বাতাসে কাটানোর 'ছাপ পড়ে গেছে চৌকো মুখের চামড়ায়। 
নাবিকের ক্যাপের নিচে ধূসর ঘন চুল। 
হাত বাড়িয়ে দিল কিশোর? ওর হাতের তুলনায় রেঞ্জের হাতটা যেন ভানুকের 
থাবা। 
আমি কিশোর পাশা । আপনি ইংরেজি বলতে পারেন, মিস্টার মার? 


'পারি।' 
মুসাও নিজের পরিচয় দিয়ে হাত মেলাল। 'আপনার সঙ্গে কিছু কখা আছে-”” 
কোন কথাটতা নেই, আমি পারব না!" বলেই চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরলেন 


মার। 

“এক মিনিট, মিস্টার মার$ ডাকল কিশোর “কি পারবেন না?" 

ঘুরে আবার তাকালেন বৃদ্ধ ! ঘোলাটে নীল চোখে তাকালেন কিশোরের 
দিকে। 'পারব না যেটা তোমরা আমাকে করতে বলবে । আগেও আমাকে এই কাজ 
করতে বলা হয়েছে । তখন যেমন মানা করে দিয়েছি, এখনও দিচ্ছি ।” 

“মিস্টার মার, আপনাকে কিছু করতে বলবনা আমরা । কিন্তু নিজের পরিচয় 
দিতে তো অসুবিধে নেই?” 

একটা চোখ বন্ধ করে আবার উড 55 
নাম রেক্স মার, ব্যাস। এই আমার 

র রেলিঙে ঝুঁকে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ক্যাপ্টেন অসকার। 

মুখে মৃদু হাসি। আইসল্যাপ্ডিকে দ্রস্ত কিছুক্ষণ কথা বললেন রেক্স মারের সঙ্গে। 


৫--ধুস্র মেরু ৬৫ 


আস্তে আস্তে বদলে গেল মুখের ভাব, “কি চাও?" . 
গ? 

“তার জন্যে ইনশুরেন্সের টাকা রেখে যাওয়া হয়েছে।' 

“কত টাকা? 

শতিন লাখ ডলার ।” 

*ও!' বিস্ময় দেখা দিল “রেক্সের চোখে । "আমার আসল নাম রেক্স 
হলোবিয়রন্সন। কিন্তু আমাকে কে অত টাকা দিয়ে যাবে?" 

“হয়তো আপনার কোন বন্ধু,” নিশ্চিত হতে পারছে না কিশোর । “আপনার নাম 
বুদলালেন কেন? কবে, কেন বদলালেন?' 

একটা বালতি তুলে নিয়ে উল্টো করে বসিয়ে তার ওপর বসলেন রেক্স। 
তারপর শুরু করলেন নাম বদলানোর ইতিহাস। ক্যাপস্ট্যানের গায়ে হেলান দিল 
কিগ্লোর । শুনতে লাগল বৃদ্ধের গল্প । রাহাত 

রেক্স বললেন, ক্কান্সের উপকূলে জাহাজডুবিতে প্রায় মরতে বসেহিলেন ] 
তাঁকে উদ্ধার করা হলো । বিদেশীরা অত লম্বা আর শক্ত নাম ঠিকমত উচ্চারণ 
করতে পারে না, খালি বিকৃত করে ফেলে । 

“স্পেনে গেলাম আমি,' বলে যাচ্ছেন রেক্স, 'ওখানে নাম বিকৃত হয়ে, হয়ে গেল 
আরেক রকম। আসলটার সঙ্গে কোন রইল না। একজন মানুষও ঠিকমত 
উচ্চারণ করতে পারল না ।' 

মুচকি হাসল মুসা, “তারপরই বদলে দিয়ে সহজ করে রেহাই পেলেন?" 

হ্যা । মার নামটা পছন্দ করার কারণ, এর মানে সাগর । নাম বদলের আরও 
কারণ আছে।.আমার কাগজপত্রে উল্টোপাল্টা নাম দেখে কেউ কেউ আমাকে স্পাই 
সন্দেহ করে বদল, নাকের একপাশ ঘষলেন রেক্স । 'এখনও আমাকে স্পাই ভাবে 


“কে? জিজ্ঞেস করল মুসা । 
'দু'জন। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ।' 


“কেন? 

“একটা কাজ'করে দেয়ার জন্যে । ওদের ধারণা, আমি আইসল্যাণ্ডের লোক 
হলেও বিদেশী সংস্থার টাকা খেয়ে দেশের সঙ্গে বেঈমালী করছি।' কি কাজ করাতে 
চেয়েছে, খুলে বললেন রেক্স । “ওরা এমন একজনকে ছে রা র উত্পকৃল 
যার মুখস্থ । অনেক টাকার লোভ দেখিয়েছে । কিন্ত আমি নিইনি। 

কথাটা শুনে অবাক লাগল কিশোরের । এরকম লোক কার দরকার হলো, কি 
কাজের জন্যে? অনুরোধ করল, “আবার যদি আসে, দয়া করে আমাদেরকে কি 
একটা খবর দিতে পারবেন? ৃ্‌ 

মুখ তুলে আবার ক্যা্টেন.অসকারের দিকে তাকালেন রেক্স । ছেলেদের দিকে 
ফিরে মাথা ঝাকালেন। “বেশ, জানাব। হ্যা, টাকাটা কে রেখে গেছে বললে না?” 

বৃদ্ধের কথায় তাকে সন্দেহ করার কিছু পেল না কিশোর । কে রেখে গেছে, 
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বলল। 

নাম শুনে বদলে গেল বৃদ্ধের দৃষ্টি, যেন্‌ বহুদূরে কোথাও হারিয়ে গেছেন। 
আমাকে উদ্ধার করে রেখে গেল সে"**বুড়ো বয়েসে আর খেটে মরতে হবে না--” 

জে 
করতে হবে আপনাকে । তারপর ষত তাড়াতাড়ি স্ভব আপনাকে পাইয়ে 
দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।' 

নাবিকদেরকে ট্রলার নিয়ে তীরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন রেক্স । তারপর 
ছেলেদের সঙ্গে এসে উঠলেন ডগলাসবারে। 

বিকেল শেষ তখব, সন্ধ্যা হয় হয়, এই সময় রেকিয়াভিক বন্দরে এসে ভিডুল 
জাহাজটা। ক্যাপ্টেন অসকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে রেক্সকে নিয়ে তীরে নামল দুই 
গোফ়েন্দা। ট্যাক্সি নিয়ে শহরে চলে এল । রেক্সকে তার বাসায় নামিয়ে দেয়া হলো । 
বাসায়ই তাকে থাকতে বলল কিশোর । যে কোন সময় দরকার হতে পারে। 

হোটেলে ফিরে এল দু'জনে । ৃ 

ওপর তলায় উঠে এসে ঘরের দরজায় থাবা 'দিল কিশোর । সাড়া নেই। তবে 
কি আসেনি? নিজেদের ঘরে এসে ডেস্কে ফোন করল রবিন বা টম কোন মেসেজ 


দিয়েছে কিনা জানার জন্যে 

বা কিশোরের ।আগের দিন নাকি বিলটিল 
সব হোটেল চলে ওরা 

বারেরেহা কুরে ওরা। 


বু করলসে। 
“না ।' একটা কথাই শুধু জানাতে পারল ক্লার্ক, ওরা চলে যাওয়ার খানিক আগে 
এমির জবা বলেছিলং£ ক্র 


তো গেল!" 


তেরো 


“কই, আমরা তো কোন মেসেজ পাঠাইনি!' হা হয়ে গেছে মুসা.। কিশোরের হাতে 
ধরা রিসিভারের কাছে কান নিয়ে গেছে । শুনতে পাচ্ছে সে-ও 
কিশোরের নাম লেখা একটা মেসেজ পেয়েছে, কোথাও দেখা করতে বলা হয়েছে 
ওদেরকে। 

“ধাপ্সা দিয়েছে! পুরাপুরি ধাপ্সা! কোথায় দেখা করতে বলেছে জানো? 

'বলেনি। রবিন বলেছে, এটা নাকি গোপন ব্যাপার, বলা যাবে না।' 

চিন্তায় পড়ে গেল কিশোর ৷ ডেভিডের চালাকি না তো? কায়দা করে ওদেরকে 
নিয়ে গেল, রাড বিভা ররর, ধরতে পারে? বলল, “এমি, ভাবো, ভাল 
করে ভেবে বলো। কোন কিছুই কি মনে করতে পারছ না? কোন সৃূত্রই নেই? 
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27718 হ্যা হ্যা, দিয়েছে, দিয়েছে! টম 
ছিল পানিতে লো ভালোনিিনিয়োবেডি রবে 
“আর কিছু না?" 
“আর?""আর, আর'"ন্নাহ্‌! 
টিক আছে। মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবে। ওকে? 


৯য় রা 

“একটা ব্যাপার বোঝা গেল, জাহাজে করে কোথাও গেছে ওরা, রবিন বলল। 

শিওর করে বলা যায় না।' 

*যদি ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে উপকূলের কোথাও***এই; কিশোর," 
উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন, “স্েইফেল হিমবাহের কাছে সেই রহস্যময় ভেলা, যেটা 


ঝট করে মুসার দিকে ঘুরল কিশোর । 'আর দেরি করা যায় না! এখনই. পুলিশ 
আর কোস্ট জানাতে হবে।” আবার রিসিভার তুলে নিল সে। 

পুলিশকে রিপোর্ট করার পর. ক্যাপ্টেন হুরনকে ফোন করল কিশোর । তিনি 
জানালেন, পোচারদেরকে মোটা টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পিটার জাহাজটায় 
আবার ভালমত তল্লাশি চালানো হয়েছে। পাওয়া গেছে এক বাগ্ডিল নাইলনের দড়ি 
আর মাথায় বাধা একটা হুক। কেন ওটা জাহাজে রাখা হয়েছিল তার কোন 
পন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি পিটারের ক্যা্টেন। ডেভিডের সঙ্গে মেলে 


টহলে | 
“আইসল্যাণ্ডের সীমানায় যতটা সম্ভব তল্লাশি চালানোর ব্যবস্থা করব।' 
লে বাপে টানাল বিশে “দড়ি এবং ছুক.**নিশ্চয় 
। 
কিছু টেনে নিতে ব্যবহার করেছে।' 
নি কাদার 


যে লরি রে 


সেগুলো পরিষ্কার করে লিখে রেক্সকে দিয়ে সই করিয়ে নিলেই হবে। সব শেষে 
রবিন ও টমের নিখোজ হওয়ার সংরাদটা দিল কিশোর । 
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শুনে সাইমনও চিক্তিত হলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস, মহাকাশচারীর .নিরুদ্দেশের 
সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে; ডেভিডকে পেলেই রবিনদেরকেও পাওয়া যাবে। 
কিন্তু রবিনদেরকে খুঁজে বের করার কোন উপায়ই দেখতে পেল না । 

“কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে মুপা বলল। 
*সী-সিক কথা যখন.-বলেছে রবিন, জলপথেই কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে 
ওদেরকে । কোন জাহাজে-টাহাজে থাকতে পারে । কিন্ত কোন জাহাজ না জানলে 
খুজব কি করে? সাগরের সমস্ত জাহাজকে তো আর তাড়া করে বেড়ানো যাবে না ।" 

'ডেভিডকে পেলে রবিনদেরও পাওয়া যাবে, এ ব্যাপারে আমিও একমত । কিন্ত 
কোথায় আছে লোকটা?" 

ফৌস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল মুসা । খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'কি আর 
যা ররর বারেডাহহ সাজার ফিরি রেজারর 

মআসি।' 

হোটেল থেকে নাবিকের বাসা বেশি দূরে না। হেঁটেই চলে এল ছেলেরা । 

দোতলার একটা বড় ঘর নিয়ে থাকেন তিনি। ছেলেদের দেখে খুশি হলেন। 
ওদেরই অশেক্ষা করছিলেন। দাতের ফাঁক থেকে. পাইপটা নিয়ে টেবিলে নামিয়ে 
রেখে হাত মেলালেন ওদের সঙ্গে । চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে নিজে আবার গিয়ে 
বসলেন তার সোফায়, ধোয়ার রিও ওড়াতে থাকলেন । 

“সুখী লোক আপনি, মিস্টার মার, হেসে বলল কিশোর । 

“তাই মনে হচ্ছে? হবই তো, এখন আমি বড়লোক ।' 

“হননি এখনও," মুসা বলল, “তবে হবেন। কিছু কাগজ সই করার পর" 
দলিলটা বের করে দিল সে। | 

কাগজটা নিয়ে প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে পড়লেন রেক্স । তারপর কলম বের করে সই 
করে দিলেন লেখার নিচে। ূ্‌ 
ফর্মালিটি শেষ করেই-্টাকাটা দিয়ে দেবে আপনাকে ।” 

“ফাইন,” জবাব দিলেন রেক্সর। সরাসরি তাকালেন কিশোরের দিকে । *ও, 
রর রিয়ার রাত! 

রং 


“ওই যে, যারা আমাকে স্পাই সন্দেহ করে । তোমরা জানাতে বলেছিলে না, 
তাই বললাম।' ও 

সামনে ঝুঁকল কিশোর “কি বলল? | ূ 

'বোটে করে একটা জিনিস পার করে দিয়ে আসতে হবে এদেশ থেকে । কি 
জিনিস বলেনি। আমার ধারণা, বেআইনী কিছু । 

“আপনি কি বললেন?" 

“বললাম, ভেবে দেখব। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসবে ওরা জবাব জানতে । 
আমি তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, এই সময় তোমরাই চলে এলে ।' 


ধূসর মেক ৬৯ 


লোকপ্ডলো দেখতে কেমন? | 

*একজন খাটো, টাকমাথা । আরেকজনের কালো চুল, লকটা বেশি লম্বা। 
আসার সময় হয়ে গেছে ।' |] £ 

সুসার দিকে তাকাল কিশোর । ডেভিড আর তার দোস্তের সঙ্গে মিলে 
চেহারার বণনা । 

“বলো তো কি জবাব দিই?" পরামর্শ চাইলেন রেক্স । 

“রাজি হয়ে যান, কিশোর বলল। 

“বলছি এই জন্যে, আপনার সাহায্যে হয়তো জঘন্য একটা অপরাধের কিনারা 
করতে পারব আমরা ।' 

“বেশ, তোমরা যখন বলছ, করব । যাও এখন । আমি তোমাদের ফোন করব ।” 

এদিক ওদিক তাকাল স্কুসা । 'আরেকটা কাজ করতে পারি আমরা ।' বড় একটা 
আলমারি দেখাল সে, 'ওটাতে ঢুকে থাকতে পারি। লোকগুলো কি বলে শোনা 
যাবে। কি বলেন? 

পাইপে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে ধোয়ার রিও ছাড়লেন রেক্স । মুসার দিকে 
অটুট খালমারির খুললেন তিনি 

] পাল্লা [| পুরানো কাপড়ের 
পুরানো গন্ধ বেরোতে লাগল। এক কোণে রাখা কয়েকটা জ-ড্রাইভার, প্রায়ার্স, 
এসব যন্ত্রপাতি । ভেতরে অনেক জায়গা । ঢুকে পড়ল দুই.গোয়েন্দা । দরজার নিচে 
সরু ফাক আছে, সেটা দিয়ে বাতাস আসবে, শ্বাস নিতে অসুবিধে হবে না। 

রেক্স বললেন, বেশিক্ষণ কষ্ট করতে হবে না। ওরা এলে যত জলদি জলদি 

করে দেব ।' 

ভেতরে প্রচুর ধুলো। তার ওপর ঘরের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে পাইপের 
ধোয়ায়। কাশতে শুরু করল কিশোর । মুসারও গলা জ্লছে। 

দরজার দ্ষটা বাজল। কয়েক সেকেও পরেই লোকপ্রলোকে নিয়ে রেক্সের ফিরে 
৮24 

|] 

দম প্রায় বন্ধ করে রেখেছে কিশোর আর মুসা । ভয় যেন নিঃশ্বাসের শব্দও চলে 
যাবে শত্রুদের কানে। 
উচিত। কি করতে হবে বলুন? ৃঁ 

'এক কথা কতবার বলব?' অধৈর্য হয়ে উঠল ডেডিড । “ছোট একটা ফিশিং 
বোট ভাড়া করতে হবে তোমাকে ।' 

“তারপর? 

“কানে কম শোনে নাকি বুড়োটা! নাকি কিছুই মনে থাকে না!" খেকিয়ে উঠল 
সেখানে ।""-এই যে, এই জায়গাটায় । 


৭০ ভলিউম-_-২১ 


নিশ্চয় কোন ম্যাপ দেখাল সে, আন্দাজ করল কিশোর । 

“বুঝলাম, রেক্স বললেন। “কিন্তু যে ধরনের বোটের কথা বলছেন, একা তো 
চালাতে পারব না।' 

“তাহলে লোক নেবে । টাকার জন্যে ভেবো না।' 

“কত টাকা দেবেন? আরও অন্তত দু'তিনজন লোক লাগবে.” 

“বললাম তো টাকা যা লাগে দেব। কাজ পেলেই আমি খুশি ।' 

কিশোরের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলার লোভটা 
সামলাতে পারল না মুসা, বলল, “আমরা চলে যেতে পারি রেক্সের সঙ্গে." 

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই চেয়ার ঠেলে সরানোর শব্দ হলো । মনে হচ্ছে 
ষাওয়ার জন্যে উঠল লোকগুলো । 

*কাল সকালেই আমি রেকিয়াডিক থেকে চলে যাব,” ডেভিড বলল। “তোমাকে 
বিরত রিও পা 

1" 

“এই নাও আযাডভাঙ্স। ভাল দেখে বোট নেবে। টাকা বাচানোর জন্যে পচা 
বোট নিয়ে দেরি করে ফেলো না আবার।' 

অস্থির হয়ে উঠেছে মুসা, লোকপ্তলো যায় না কেন এখনও! পারলে ঠেলে বের 
করে দিয়ে আসে । একে তো বদ্ধ আলমারি, তার ওপর কড়া তামাকের ধোয়া, সহ্য 
করতে পারছে না আর সে । তাজা বাতাসে দম নেয়ার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে 


ফুসফুস। 
আলমারির সামনে এসে দাড়ালেন রেক্স। সামান্য ফাক হয়ে ছিল আলমারির 
দরজা, চাপ দিয়ে লাগিয়ে দিলেন। ছেলেরা কিছু করার আগেই কিট করে লেগে গেল 
১৮7৮ ৬৮940 
তাড়াতাড়ি নব ধরে মোচড় দিল কিশোর । | 
লাভ হলো না । ঘুরল না নব। আলমারিতে আটকা পড়েছে ওরা । 


চোদ্দ ৃ 
. ১447:--5 জক তা-ও' 
! শু সন্দেহ র্‌, তা-ও" পু 
দিইনি । আখাগোড়াই আমাদের টুকিয়ে গেছে রেজ মার ৪ 
ক করব এখন?' 
প্রথমত, ভয় পাওয়া চলবে না। বেরোনোর চেষ্টা করতে হবে। সেটা এমন 
কোন কঠিন কাজ হবে না।' 


“কিন্তু বাইরে যদি ওরা বসে থাকে? বেরোলৈই আবার ধরে?" 
ই তো নিতেই হবে” আলমারির মধ্যে হাতড়াতে শুরু করেছে কিশোর। 


খুঁজছে? _. 
এককোণে ফেলে রাখা যন্তরপাতিগুলোর কথা বলল কিশোর। তালা খোলার 
চেষ্টা করবে, না পারলে ভাঙবে। প্রচণ্ড গরম লাগছে । কপাল থেকে ঘাম ঝরতে 


ধূসর মের ৭১ 


আর করেছে। 
“একটা টর্চ পেলে এখন ভাল হত!” সুসা বলল । আলমারির দরজায় কান চেপে 
০55 581২ 
জিনিস পেয়েছি।' 
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'জ্যাক।' 
'ুড। এখন একটা দুই-বাই-চার ইঞ্চি... * আলমারির মেঝে হাতড়াচ্ছে মুসা । 
0 রন গেছি-*” 


সির 
পুরানো কাপড় একধারে ঠেলে সরিয়ে জ্যাকের একমাথা ঠেকাল আলমারির 
১১৪7১১প8 মাঝখানে সুসার পাওয়া 


পা হানতে তে বিজন যারারাতি রন 
জানি ধীরে লঙ্কা হচ্ছে ওটার মাথা, ভরে যাচ্ছে ফাঁক, চাশ্প দিতে শুরু করলু 


৭ ই লেছে কিশোর সড়ক উঠল দরজা তল কিছু? 
ঘোরাতে থাকল কিশোর । দরজার প্রতিবাদ 

তালা ভাঙল না, তবে ছুটে গেল, যটকা দিরে খুলে গেল দরজা। 

ঘরটা খালি নয়। হাসি মুখে বসে বসে পাইপ টানছেন রেক্স মার। 

বোকা হয়ে গেল যেন ১84৮0855598 “আ- 


রেগে গেল মুসা, রেট হলেই দম আটকে মরেছিলাম আমরা! এটা কোন 
ধরনের রসিকতা হলো 

ছেলেদের কারন লো “তোমরা যে 
কাজের লোক, এটা প্রমাণ করেছ। কঠিন বিপদে পড়লে মাথা কতটা ঠাণ্ডা রাখতে 
পারো দেখলাম ।' 

আরেকবার নিজেকে গাধা মনে হলো কিশোরের, তবে এবার আর বলল না' 


গেলাসে ঢেলে ঢকঢক করে গিলে ফেলল দুই গোয়েন্দা । 
পানি খেয়ে অনেকটা শান্ত হয়ে বসে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'লাল চুলওলা 
লোকটার সঙ্গেই কথা বলছিলেন?" 


৭২ ভলিউম--২১ 


1 
“না, দেখা যায় না; তা “তালার ফুটোতেও চাবি ঢোকানো ছিল, 
সেখান দিয়েও দেখার উপায় ছিল না।+ 
সিইবগিয়োইলাম। 


05049 ঠিক করা আছে?” 


আছে হতাশ মনে হলো মুসাকে । 
তোমরা । তোমাদের নেব। এইমাত্র তো বললাম, তোমরা তোমাদের 
যোগ্যতা প্রমাণ করেছ, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে?” 


আমরা, আইসল্যাণ্ডেরই ছেলে, এমি । চোখ বুজে তার ওপর নির্ভর করতে পারেন, 
গ্যারান্টি দিতে পারি।" 

“নিয়ে নাও, এমির ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করলেন না রেক্স । একটা বোট খুজতে 
বেরোতে হবে আমাকে । হোটেলে থেকো, পেলেই ফোন করব ।" 

সায় জানিয়ে রেক্সকে গুডবাই জানিয়ে বেরিয়ে এল তার বাসা থেকে। 
হোটেলে যাওয়ার আগে থানায় একবার টু মেরে যাওয়ার কথা চিন্তা করল কিশোর। 
মুসা আর টমের কোন খোজ মিলল কিনা জানা দরকার । কিন্তু কিছুই জানতে 
পারেনি পুলিশ। 

আশাও অব*/ করেনি কিশোর আর মুসা । তবু হতাশ পাগল । মন খারাপ করে 
৮৮৮৮ 

চেয়ারে এলিয়ে পড়ল কিশোর । চোখ বন্ধ করে ভাবতে 

লাগল, তার নিচের ঠোটে চিমটি কাটা দেখেই সেটা বোঝা যায়। 

কথা বলল না মুসা, প্রশ্ন করল না, জানে করে লাভ নেই । জবাব দেবে না এখন 
গোয়েন্দাপ্রধান। জানালার কাছে গিয়ে বসে রাতের রেকিয়াভিক দেখতে লাগল সে 
পচাপ। 
এক সময় চোখ মেলল কিশোর । “মুসা, আমার এখনও সন্দেহ আছে। রেক্স 
০১০: 

%? 

“কেন করব? কতটুকু চিনি আমরা তাকে?" 

০০ ৮১71৬1৮ যাচ্ছি আমরা. শত্রুপক্ষের 
লোক হয়ে থাকলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে আমাদের সর্বনাশ করে দিতে 


ধুসর মেরু নি 


ভাত নত আমরা তার 
সঙ্গে গিয়ে রবিনদের খোজ বের করতে পারব ।' 

“হয়তো । কিন্তু কথা হলো, শক্রপক্ষেরই যদি হবেন, আমাদেরকে এত কথা 
বলাতে গেলেন কেন? বেআইনী মাল পাচার, ডেভিড আর তার সহকারীর চেহারারা 


১৮১ ০ কৃতজ্ঞতা বোধ বলেও তো একটা জিনিস আছে।' 
“কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না কান চুলকাল কিশোর । “যাই হোক, সা 
হয়তো বুঝে যাব। তখন যা করার করা যাবে। আমরা 
তিনজনের বিরুদ্ধে একা রেক্স সুবিধে করতে পারবেন না।” 
পরদিন সকালে উঠেই আগে এমিকে ফোন করল কিশোর। যত তাড়াতাড়ি 
পারে হোটেলে চলে আসতে বলল। 


না মাথা নাড়ল রবিন। 

“তু ভাবনারই কথা," রে রে বিগত ছা হত ভারি 
“কি করবে এখন, ভেবেছ 

“মনে হয় আসল খুজে পেয়েছি আমরা । কিন্তু একটা 
জটিলতা দেখা দিয়েছে। নকল বিয়রন্সন আসল জনকে একটা চোরাচালানের কাজ 


বলো তো? কিছুই বুঝতে পারব না, এতটা বোকা আমাকে ভেবো না।" 

“ভাবি না, এতক্ষণে সুখ খুলল কিশোর “আর ভাবি না বলেই ডেকেছি। 
এতদিন যা বলেছি, সব সত্যি, একটাও মিথ্যে বলিনি। সত্যিই আমরা গোয়েন্দা, 
ইনস্তরেঙ্গের কাজ নিয়েই এসেছিলাম রেক্সকে খুঁজতে । এখানে আসার পর কি সব 
কাণ্ড ঘটতে আরম্ভ করল। কি যে হচ্ছে এখন আমরাই শিওর না।” 

এমির দৃষ্টি দেখেই বোঝা গেল সন্দেহ এখনও যায়নি। 'আমাকে ডেকেছ 
কেন?" 


“বলছি। তবে কথা দিতে হবে কাউকে কিছু বলতে পারবে না, মুখ একেবারে 
বন ভি আহত একটাকিপা সিক্রেট ব্যাপার 


'বলো। আমার মুখ থেকে কেউ কিছু বের করতে পারবে না । 
৯৮৮১৮ 
ধা 


আমি। আর এখন তো নিজের দেশই জড়িয়ে গেন। এসব কথা কোস্ট গার্ডকে 
জানাবে নাকি? 

“জানাব, কিশোর বলল। “ক্যাপ্টেন হুরনকে। আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেন, 
অবশ্যই দায়িতৃশীল কারও জানা থাকা উচিত।" 

“কখন রওনা হচ্ছি?" 

“বোট জোগাড় করেই আমাদের খবর দেবেন রেক্স, মুসা বলল। "তিনিই 
বলবেন কখন রওনা হতে হবে।' 

“জরুরী কিছু কাজ সারতে হবে এখন আমাদের,' কিশোর বলল । “ডেভিড আর 
তার চামচাটা আমাদের চেনে । ছদ্বেশ নিতে হবে। নাপিতের দোকানে গিয়ে চুলে 
রূঙ করাব। কিছু নাবিকের পোশাক দরকার, পুরানো, জোগাড় করে দিতে পারবে?" 

'পারব। আমাদের বাড়িতেই আছে । তোমরা চুলে রঙ করাও, আমি ততক্ষনে 
নিয়ে আসিগে।' 

ঘর থেকে বেরোল তিন কিশোর । নিচে নেমে হোটেলের নাপিতের দোকানের 
দিকে চলল কিশোর আর মুসা, এমি এগোল সদর দরজার দিকে। 

চুলে লাল রঙ করাল কিশোর। এলোমেলো রুক্ষ লাল চুল, যেন অনেকদিন 
সাগরের রোদবাতাসে ওরকম হয়েছে। আলগা ভুরু লাগাল। গালের ভেতর এখন 
চিক প্যাড ভরে নিলেই অন্য মানুষ হয়ে যাবে, চেনা যাবে না । কিশোরের মত লাল 
চুল লাগালে হবে না মুসার, লম্বা কালো চুলের পরচুলা পরে কৌকড়া চুল 
ঢেকে নিয়ে সে সাজল পলিনেশিয়ান। ভুরু লাগাল মোটা করে। 

ছদ্রবেশ নেয়া শেষ করে ওরা দেখল হোটেলের সামনে জীপ রেখে 
এমি নামছে। হাতে একটা পোলা । ওদের দিকে একবার তাকিয়েই পাশ কাটিয়ে 

চলে যাচ্ছিল, মুসা তার নাম ধরে ডাকতে থমকে দীড়াল। চোখ উঠে গেল কপালে, 
'আরি একি ঝুঁ। টিনতেই পারিনি: খুব ভাল হয়েছে।" 

“এক কাজ করি চলো,' কিশোর প্রস্তাব দিল, “নাবিক সেজে বন্দরে চলে য়াই। 
দেখি, কেউ কিছু বুঝতে পারে কিনা । রেক্সের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে। তিনি 
চিনতে নাপারনে বুঝব ছদ্ববেশ বেশ ভাল হয়েছে । 

প্রস্তাব 


৮৭ 
ঘরে এসে পোশাক পাল্টে নিল তিনজনেই ৷ বেরোল আবার। এমির জীপে 
করে চলল রেক্সের বাসায়।, 


ধুসর মের ৭৫ 


হাটতে শুরু করল পানির র। 

কয়েক শিনিটের মধ্যেই রেক্স মারের দেখা পেয়ে গেল। মুসার চোখে পড়ল 
আগে । একটা ট্রলার দেখছেন তিনি, বোধহয় ওটা পছন্দ হয়েছে । মাছধরা জাহাজ, 
পয়তিরিশ ফুট লম্বা। দেখা শেষ করে একটা লোকের সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে কথা 
বললেন কিছুক্ষণ । তারপর হেসে নেমে এলেন বোটের ডেক থেকে । 

“চলো এবার, বলে তার দিকে এগোল কিশোর । 

একেবারে সামনে চলে আসার পরও ওদেরকে চিনতে পারার কোন লক্ষণ 
দেখালেন না রেক্স । পাশ কাটানোর সময় ইচ্ছে করেই হোচট খেয়ে তার গায়ে 
পড়ল কিশোর । পিছিয়ে গেলেন রেক্স । বিড়বিড় করে কয়েকটা আইসল্যাপ্তিক শব্দ 
উচ্চারণ করল কিশোর । তারপর আবার এগোল। 

দূরে সরে এসে হেসে ফেলল মুসা । “কিশোর, কেল্লা ফতে! হয়ে গেল কাজ? 
চিনতে পারেনি । 

ছোট একটা অফিসে ঢুকতে দেখা গেল রেক্সকে । কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলেন। 

“মনে হয় কাজ সেরে বেরোলেন,' কিশোর বলল । “চলো, আবার যাই। এবার 
বলেদেব। 

চিনতে পেরে হা হয়ে গেলেন রেক্স । এমির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল 
কিশোর । হাত মেলালেন দু'জনে । 


“জাহাজ তো মনে হলো পছন্দ করেছেন, কিশোর বলল, “রওনা হচ্ছি কখন?” 
আজ বিকেলেই, ষদি তোমরা তৈরি হয়ে আসতে পারো ।' 

“পারব । এমি, তুমি?" 

'আমিও পারব। 


তো চিনলেই ৷ উঠে পড়বে ।' 
বন্দর থেকে ছেড়ে গেল। উপকূল বরাবর এগিয়ে চলল স্বেইফেলসইয়োকুলের 
দিকে । খোলা সাগরে বেরিয়ে আর ছদ্্ববেশে থাকার দরকার মনে করল না কিশোর । 
চুলের রঙ তো বদল করতে পারবে না, প্রয়োজনও নেই। ভুরু আর চিক প্যাড খুলে 
রাখল। ডেকের কাজে সাহায্য করতে গেল রেন্র মারকে। 

আটটার দিকে জোরালো হাওয়া ঢেউয়ের বুকে সাদা ফেনার মুকুট সৃষ্টি করল । 
দুলতে লাগল জাহাজ । ব্রিজে দাড়িয়ে কিশোর আর মুসাকে আইসল্যাণ্ডের গল্প 
শোনাচ্ছেন রেক্স। 

হুইলের পেছনের দেয়ালে একটা বর্ম আকা, আইসল্যাণ্ডের মুদ্রায় এই মুনোগ্রাম 
দেখেছে কিশোর । বর্টার ডানে লাঠি হাতে দীড়িয়ে আছে এক দানব। বা পাশে 
একটা ষাড়। ওপ্ুলোর মাথার ওপরে উড়ছে ড্রাগন আর একটা অতিকায় পাখি। 

“মানে কি এগুলোর?' জিজ্ঞেস করল কিশোর । 

“একটা কাহিনী আছে এগুলোর," বলে এমির দিকে তাকালেন রেক্স, সায় 


রি ভলিউম ২১ 


জানিয়ে মাথা ঝাকাল সে। বাতাস বাড়ছে আস্তে আস্তে, ঝড় আসবে মনে হয়। দীর্ঘ 
একটা মুহূর্ত সাগরের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন রেক্স, তারপর শোনালেন এক 
দুষ্ট র গল্প । লোকটার নাম ছিল হ্যারান্ডুর গর্মসন। আইসল্যাও জয় করতে 
চেয়েছিল সে। 


বু বিশ্বাস করতে বলো এসব?' কিশোর বলল। 
গল্পগুলো এভাবেই চালু আছে। হ্যা, যা বলছিলাম, দ্বীপের পুব ধারে যেতেই ভয়ঙ্কর 
হিংঘ্্, মাংসাশী । এতগুলো দানবকে দেখে আর লড়াই করতে সাহস করল না 
তিমিটা, পালিয়ে গেল।* 
গেল উত্তর ধারে। বিশাল এক বাজপাখি এসে হাজির, ওটার ডানাগুলো এত বড়, 
সা ভিউ উনা ভান হি হের 
আরও অনেক পাখি? 


“ওগুলোও নিশ্চয় তিমিটাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল?” সুসার প্রশ্ন । 

“আর কি করবে?' হাসলেন রেক্স। “পশ্চিম ধারে. গিয়ে তিমিটা পড়ল পাহাড়ের 
মত বড় এক ষাড়ের সামনে । তিমিটাকে দেখেই ফৌস ফৌস করতে করতে শিং 
বাগিয়ে তেড়ে এল ।" ও 

“একা? আবার জিজ্ঞেস করল মুসা। ব্রা 

“না, একা আসবে কেন?" এমি বলল। "ওটার সঙ্গে এল দ্বীপের অন্য বাসিন্দা, 
ট্রোল আর খুপ্তমানবেরা । দেখে পালানোর পথ পেল না তিমি বাছাধন |” 

মাথা চুলকালেন রেক্স । তার চেয়ে অনেক ভাল ইংরেজি বলে এমি, নানা চঙে 
কথা বলতে না পারলে পল্প আর গল্প হয় না, তাই চুপ করে থেকে 
বলতে দিলেন। ৃ 

এমি বলছে, “দক্ষিণ ধারে গিয়ে তিমিটা দেখতে পেল এক দানবকে, এই থে 
এটা, ছবি দেখাল সে! “হাতে লাঠি । পর্বতের চেয়ে উঁচু। তার সঙ্গে ছিল আরও 
দানব। সেদিক দিয়ে ওঠারও সাহস করতে পারল না তিমি। মানে মানে সরে গিয়ে 
রর ছে 

'লড়াই করতে গিয়েছিল ভাইকিং রাজা?" বেশ ভাল লাগছে মুসার। 

“মাথা খারাপ! এখনও লোকের বিশ্বাস, ওই চারটে জীব সেদিন না থাকলে 
আইসল্যাণ্ড ভাইকিংদের দখলেই চলে যেত ।' 


ধূসর মেরু ৭৭ 


বেড়েছে বাতাসের বো । উত্তাল হয়ে উঠেছে সাগর । বিপদ আচ করে 
উবে ভি কারার , তাতে আর 
পাশ থেকে ধাক্কা দিতে পারবে না বাতাস, ঠেলা মেরে উল্টে পারবে না 
জাহাজ। কিছ হঠাৎ করেই আবার মোড় ঘুর গেল বাতাসের, ভীষা দুলতে আরম্ভ 
করল 


ভয়ের লেশমাত্রও নেই রেক্সের চেহারায়, শান্ত রয়েছেন তিনি, কিন্ত 
এমি উদ্ি্ন হয়ে পড়ল। 'এমন ঝড় তো আর " বলেও শেষ করতে পারল না 
সে, দু'হাতে তুলে ধরে যেন সামনের দিকে জাহাজটাকে ছুঁড়ে মারল কোন দৈত্য । 
একেকজন একেক দিকে ছিটকে পড়ল যাত্রীরা । 
পনেরো 


ডেকের ওপর এসে আছড়ে পড়ছে বিরাট বিরাট ঢেউ, নোমারিককে ডোবানোর 
চেষ্টা করছে যেন। কোনমতে হ্যাচের ঢাকনাগুলো নামিয়ে দিল ছেলেরা । পাম্পের 
ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে পানি সেঁচতে শুরু করলেন রেকস। 

“ভুল করেছি, বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল কিশোর, “সী-সিক 
পিল নিয়ে আসা উচিত ছিল।' 

দুটো ঘণ্টা প্রচণ্ড ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করল ছোস্ট ট্রলারটা । ডুবল না, টিস্ছে 
রইল কোনমতে । আস্তে আস্তে কমে এল বাতাসের কো । বাংকে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল 
ছেলেরা । বাতাস আর ঢেউ তখনও যথেষ্ট রয়েছে, সেই সঙ্গে চলল জাহাজের 
০৮১০৮ 

রে কাকে তে 

দিলেন রে! া ভেড়ার মাংস, রুটি আর দুধু দিয়ে নাস্তা সেরে তাকে সাহায্য 
করতে ব্রিজে উঠে এল ওরা । 

'এবার আমরা সামলাতে পারব, কিশোর বলল রেক্সকে। “আপনি গিয়ে 


তে দিদি তবে নিচে গেলেন না, 
একটা বৈষ্চে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। 
রা হারা জা 


তীরের 2 


ঞ্৮ ভলিউম-_-২১ 


দেখোবেরটাবোসে নাও ভা হেব একো দুর চুলে নিরে সো 
লাগাল। “ছোট্ট একটা ইঞ্জিনও লাগানো আছে!” 

“তার মানে আমাদের আগেই কেউ এসে বসে আছে! আনমনে বিড়বিড় করল 
কিশোর। 

রেডিওটা দেখাল মুসা । ক্যাপ্টেন হুরনের সঙ্গে কথা বলব? 

*না। একই ওয়েভলেংথে ষদি রেডিও অন করে রাখে ডেভিড আমাদের কথা 
শুনে ফেলবে। আমাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে" 

এখানে জাহাজ চালানো কঠিন। কিশোর পারবে না তা নয়, তবু ঝুঁকি নিতে 
চাইলেন না রেক্স, তার হাত থেকে হুইল: দিন এবটা হী তক আহে 
খালের মুখের সামান্য ভেতরে । সেখানে নিয়ে গিয়ে জাহাজ ভেড়ালেন তিনি । হুইল 
ছেড়ে দিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে 'বললেন, “আমাদের কাজ আপাতত 
শেষ । এবাধ লোকটার অপেক্ষায় শুধু বসে থাকা ।' 

“ততক্ষণে আমি গিয়ে ভেলাটা দেখে আসি,' কিশোর বলল। 

“আমিও যাব,' মুসা বলল। 

জো?! 


1 
রা 
। কিশোর আর মুসা এবড়োখেবড়ো ঢালু পাড় ধরে এগোল 

ভেলাটা যেদিকে দেখা গেছে সেদিকে । 

সরু আরেকটা খালের মুখে পাওয়া গেল ওটা । ঢেউয়ের তালে-তালে নাচছে । 

ভেলায় উঠে গেল মুসা । 'এ রকম পিপার মত ভেলা তো আর দেখিনি! 
ওয়াটার টাইট, ইচ্ছে করলে ভেতরে ঢুকে বসে'থাকা যায় । পনটুনও ধাতব নয়, 
রবারের। ব্যালাস্ট ট্যাংকের ভালভেয় মত ভালভ লাগানো ।' 

“আর এগুলো কমপ্রেসড এয়ার কনটেইনার । বুঝতে পারছ তো ব্যাপারটা 
এখন?" | 


“কি? 

“ডেভিড কি করে পালিয়েছে? ক 

“কি ভাবে?" বলেই বুঝে ফেলল মুসা । উত্তেজিত হয়ে উঠল । “হ্যা, হ্যা, 
বুঝেছি! জাহাজের পেছনে সি 
সাবমেরিন। আমরা পোচারদের জাহাজে ওঠার আগেই এটাতে করে পানির 
দিয়ে পালিয়েছে ডেভিড । সাংঘাতিক ব্যাপার-স্যাপার তো! করছে কি লোকটা? 

“ভেলাটা এখানে এনেছে, আমাদেরকে আসতে বলেছে, তারমানে এই 
এলাকাতেই কোথাও আছে সে।' 

“রবিন আর টমকেও এখানেই নিয়ে আসা হয়নি তো?? 

“আনলে অবাক হব না।' ৃঁ 

যেভাবে পেয়েছে ভেলাটা সেভাবেই রেখে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা । এমিকে 
বনল সব কথা । 


ধূসর মের ৭৯ 


“এতসব চালাকি যারা করতে পারে, এমি বলল, “তারা সাধারণ লোক নয়। 
ডেঞ্জারাস। সাবধান থাকতে হবে আমাদের” 

সারাটা দিন. অপেক্ষা করে থাকতে হলো। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এই সময় 
দূরবীন নিয়ে তীরে চোখ বোলাতে লাগলেন রেক্স। কয়েক মিনিট পর বললেন, “ওই 
যে আসছে আমাদের লোক ।" যন্ত্রটা তুলে দিলেন কিশোরের হাতে । 

উচুনিচু পথে ঝাকি খেতে খেতে আসছে একটা জীপ চালাচ্ছে ডেভিড। 

'ছদ্রবেশ! জলদি!" রেক্স বললেন। 
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4 পরচুলা পরে নিল। ডেকে বেরিয়ে দেখল পৌছে গেছে ডেভিড। 

জ্যাকেটের নিচে শোল্ডার হোলস্টারে পিস্তল আছে বোঝা যায়। 

রা 


ওদেরকে চিনে না ফেললেই হয়। 

জাহাজে উঠে এল লোকটা । বির রিড 758 
আসতে পেরেছে এ জন্যে রেক্স্ের প্রশংসা করল। 

'আগনি একটা ভাল বোট চেয়েছিলেন, রেক্স বললেন, “কাজেই নিয়ে এসেছি, 


হাসল ডেভিড, “আমাকে চীফ কিংবা বস্‌ ডাকলেই চলবে, নাম জানার দরকার 
ন্ইে” তিন কিশোরের ওপর ঘুরে এসে আবার রেক্সের ওপর হলো তার দৃষ্টি । 
'গ্রীনল্যাণ্ডে যেতে হবে তোমাকে ! আর্কটিক পেট্রোলের খপ্পরে পড়া চলবে না ।' 

“কি জিনিস নিতে হবে?' 

ধূর্ত হাসি ফুটল ডেভিডের ঠোটে । “তোমরা আইসল্যাণ্ডাররা প্রশ্ন না করে 
থাকতে পারো না? বড় বেশি কৌতৃহল। ঠিক আছে, বলেই দিই। রাস্তাঘাটে গিয়ে 
খুলে দেখার চেয়ে আগেই শুনে নাও। তিনটে বাঝে, দুর্লভ ধাতুর আকরিক নিয়ে 
যেতে হবে । এদেশে এ জিনিস আছে জানতই না কেউ । নতুন আবিষ্কার হয়েছে। 
আইসল্যাণ্ডের সরকার জানলে কিছুতেই নিতে দেবে না আমাকে ।' শ্রাগ করল সে। 
কাজেই বেআইনী ভাবে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখলাম না। তোমার 
ছোকরাগুলোকে নিয়ে এসো আমার সঙ্গে ।” 

জ্বহাজ থেকে আগে নামল ডেভিড । পেছনে টপাটপ লাফিয়ে নেমে পড়ল অন্য 
চারজন । লোকটার পিছে পিছে চলে এল জীপের কাছে । এমির গাড়িটার মতই ছাত 
খোলা এটার । সবাইকে উঠতে ইশারা করে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল ডেভিড। 
পেছনে গাদাগাদি করে বসল চারজন। 

রুক্ষ পথে ঝাকুনি খেতে খেতে চলল জীপ! ঢুকে যাচ্ছে দৈশের ভেতরে। 
১৮949588 

গতি বাড়াল ডেভিড । ছোট একটা গিরিখাতের কাছে এসে তীক্ষ মোড় নিয়েছে 


৮০ ভলিউম-_২১ 


পথ, 50745555555 


হা 
অনেক কষ্টে সামলাল ডেভিড, তুলে চাকাটাকে। জীপের ইঞ্জিন 
শক্তিশালী বলেই সন্তব হলো। 


এতক্ষণে ফিরে তাকানোর সময় পেল ডেভিড । জিজ্ঞেস করল, “ইংরেজিতে 
কথা বলল কে?' 

'কেউ না, আইসল্যাপ্তিকে জবাব দিল এমি । 

“একটা কান খারাপ আমার, কি শুনতে কি শুনি কে জানে!” 

বোকামিটা যে করে ফেলেছে খেয়ালই করেনি মুসা । নিজেকে লাখি মারতে 
ইচ্ছে করল এখন। এরকম ভুল আর রুরা চলবে না। একবার বেচেছে বলেই বার 
বার ভুল করে বাচতে পারবে না। 

শেষ হলো পায়ে চলা পথ, আবার খারাপ জমিতে পড়ল জীপ । এমনই অবস্থা 
হয়ে গেল, এগোতেই পারল না আর গাড়ি। থামিয়ে দিল ডেভিড। শ'খানেক গজ 
দূরে একটা ঢালের ওপরে দেখা গেল. পচটা টা্ু। লম্বা লম্বা কৌরুড়া লোমে ঢাকা : 
ছোট্ট ঘোড়াগুলোর শরীর । শান্ত হয়ে দাড়িয়ে আছে। 

জিন পরিয়ে একেকজন একেকটা ঘোড়ায় চেপে বসল আগে আগে চলল 
ডেভিড'। ঢাল বেয়ে নেমে উপত্যকা ধরে এগোল। মোড় ঘুরতেই বিরাট বিরাট 
লাভার চাঙড় দেখা গেল, সরু উপত্যকাটাকে প্রার ঢেকে দিয়েছে । এরকমই একটা 
চাঙড়ের পেছনে ঢালের ওপর তৈরি হয়েছে একটা বড় কুঁড়েঘর । ছাত থেকে বেরিয়ে 
আছে পাতলা, লঙ্কা একটা আানটেনা । 

ঝুঁড়ের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল ডেভিড । অন্যদেরকেও নামতে ইশারা 
করল । সবাইকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। কাচা মেঝে । আসবাবপত্র রম । টেবিল, চেয়ার, 
স্টোভ আর অন্যান্য জিনিস সবই আধুনিক । বেশ গরম, আরামেই থাকা (যায়। 

যে তিনটে বাক্সের কথা বলেছে ডেভিড সেগুলো তদখা গেল-না কোথাও । 

ডেভিডের কাছ্‌ থেকে সরে এসে কিশোরের কানে কানে মুসা বলল, “পুরো 
বায়ার না? 

জবাব দিল না 

দরজা খুলে ঘরে ঢু কল আরেকজন-লোক। চিনতে পারল কিশোর । ডেভিডের 
সহকারী সেই লোকটা, যে হোলি রালিরে ভ্যাটনাইয়োকুল হিমবাহতে গিয়েছিল । 
ছেলেদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল সে। তারপর দুরে সরে গিয়ে নিচু গলায় 
কথা বলতে লাগল ডেডিডের সঙ্গে। 

খাবার দেয়া হলো। সীম, কটি আর ঠাণ্ডা ভেড়ার মাংস দিয়ে খাওয়া সারার 
পর নাবিকদের ঘুমানোর জন্যে কয়েকটা কয়েকটা ফোন্ডিং বেড বের করে দিল ডেভিড। 
তারপর সহকারীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে । ইতিমধ্যে দ্বিতীয় 


৬- ধূসর মেক ৮৯ 


দ্রতহাতে আধার ট্রাউজার আর জুতো পরে নিয়ে পা টিপে টিপে এগোল 
কিনা দেখল। তারপর বেরিয়ে এল। 


ষোলো 


দুরুদুরু করছে কিশোরের বুক। লোকগুলোর কাছে পিস্তল আছে। এমন এক 
জায়গায় নিয়ে এসেছে ওদেরকে, পালানো সহজ হবে না। চেষ্টা করলে ধরা পড়ে 
যাবে। পায়ে পায়ে আবার কুঁড়েতে ফিরে এল দু'জনে । কি শুনে এসেছে জানাল 
এমি আররেক্সুকে। 

'ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে হত, এমি বলল। 
কা দি করার নেই আমাদের, মুসা বলল, 'ওদের কথা শোনা 

| 

রাতে কুঁড়েতে একা ফিরল ডেভিড । তার সহকারী বাইরেই রয়ে গেল। তার 
সাড়া পেল না গোয়েন্দারা, তবে আন্দাজ করল, বাইরে পাহারায় রয়েছে সে। 

ভোরের আলো কুঁড়ের ঢুকে নাস্তা বানাতে বসল টোনার । আড় 
চোখে বার বার তার তাকাতে লাগল গোয়েন্দারা, কিন্তু ওদেরকে চিনতে 
পারার কোন লক্ষণই দেখাল না সে। বু নিশ্চিত হতে পারল না ওরা । 

টিনের প্রেটে নাস্তা দেয়া হলো, ডিম ভাজা আর রুটি । যে যেখানে পারল বসে 
খেতে স্তর করে দিল সবাই । 

রেক্সের কাছে সরে এসে চাপা গলায় বলল কিশোর, “বাক্সগুলোর কথা জিজ্ঞেস 
করুন।' 

ইহরেজিতে কথা বললেন বেক্ত্র, “চীফ, বাক্স কোথায়? যেগুলো নিয়ে যেতে হবে 
আমাদের?' 

প্লেট নামিয়ে রেখে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোট মুছল ডেভিড । “অত তাড়া 
কিসের? এসেছ, থাকো না। ওগুলো এখানে নেই।? 


ও । 
বাকা হাসি ফুটল ডেভিডের ঠোটে । আমি আর টোনার বেরোচ্ছি। আমরা না 
আসা পর্যন্ত থাকো। চলে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না। বাইরে আমার লোক আছে 


পাহারায়। 
ওরা বেরিয়ে গেলে ছোট একটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল-কিশোর ৷ একটা 
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আগ্নেয়শিলার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল ডেভিড আর টোনার। 

“জায়গাটা খুজে দেখব, এসো." মুসা আর এমির দিকে তাকিরে হাত নাড়ল 
কিশোর। 

রেক্সও চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। ছেলেদের সঙ্গে খুজতে “শুল 
করলেন। ঘরের কোথাও, কোন জিনিস দেখা বাদ দেরা হলো না। পাতলা ম্যাট্রেস 
সরিয়ে বিছানার নিচেও উঁকি দিল। 

ডেেডিডের বিছানাটা আবার জায়গামত রাখতে যাবে এই সময় মুসার চোখে 
পড়ল কাচা মেঝেতে একটা সরু ফাটল । ডাক দিল, “কিশোর, দেখে যাও! 

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উবু হয়ে দেখতে লাগল ছেলেরা । পকেট থেকে ছোট 
ছুরি বের করে ফাটলে ঢুকিয়ে খোচাতে শুরু করল কিশোর । আস্তে আস্তে লঙ্কা হচ্ছে 
ফাটলটা। ওটার ভেতরে ছুরির ফলা চালাতে চালাতে দুই ফুট চওড়াঁ তিন ফুট 
লম্বা একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেল। 
জিডি পি ভিন রজে দ্র 
'্র্যাপডোর!' 
গিয়ে দাড়াতে অনুরোধ করল কিশোর, কেউ আসে কিনা দেখতে বলল। 

চলে গেলেন রেক্স। 

তিনজনে হাত চালাল এবার । মাটি সরাতে বেরিয়ে পড়ল একটা আওটা। 

ধরে টান দিল মুসা। 

উঠে এল্র্যাপডোর। 

অন্ধকার পাতালঘরে মইয়ের সিঁড়ি নেমে গেছে । ডেকে রেক্সকে জিজ্ঞেস করল 
মুসা, 'আপনার কাছে লাইটার আছে, মিস্টার মার? 

পকেটা থেকে লাইটার বের করে ছুঁড়ে দিলেন বে ৃষে নিন সেটা মুসা 
আগে আগে মই বেয়ে নিচে নেমে গেল । খচ করে লাইটার জেনেই চিৎকার 
উঠল, 'কিশোর, দেখে যাও!" 

নামল কিশোর । ছোট একটা ঘর। একপাশে রাখা রেডিও আর নানা রকম 

ইলেকট্রনিক । 


ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ভাল চেনে কিশোর। সুসাও প্রায় সব ধরনের রেডিওই 
অপারেট করতে পারে । মান আলোয় চকচক করছে যন্ত্রগুলো । 

ট্যাপডোরের ভিন হিরা রাহে 

'দেখে যাও, 

ই তি ভিালদে ভা, কোনটাতে হাত দিয়ে, কোনটা 
সা এই সময় ট্রাপ-ডোরের মুখে আবার শোনা গেল উত্তেজিত 

'ওরা আসছে! 
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দুড়দাড় করে ওপরে উঠে এল ছেলেরা । 
“কত দূরে? জিজ্ঞেস করল এমি । 
“একশো গজ ।' 
করে দেয়া হলো আগের মত, খোলা হয়েছিল যে যাতে বোবা না যায়। 
“দাড়িয়ে গেছে ওরা,' জানালার ক্*ছু থেকে জানালেন রেক্স, “কথা বলছে ।' 
কিশোর ভাবছে, কি বলছে ওরা? বাক্সুগ্ুলোর কথা? একটা সন্ভাবনা লুকিয়ে ছিল 
মন্রে পোপন কোণে, ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে ওপরে। 
তিনটে বার, তিনজন নিখোঁজ মানুষ! 
ন্দহের কথাটা এমি আর মুসাকে জানাল। 
চমকে গেল মুসা । “তুমি বলতে চাইছ মেজর পিটারকিন, রবিন আর টমকে ভরা 
হয়েছে ওপ্তলোতে! ধাতুফাতু সব কথা! 
_ আগেই ঘাবড়ে ষেতে চাইল না এমি । “বাক্সগ্তলো তো দেখলামই না এখনও? 


র সাহায্য | 

“বোকামি হয়ে যাবে, কিশোর বলল। “এমি ঠিকই বলেছে, বাক্সগ্ডলো দেখিইনি' 
এখনও, আগেই ভাবাটা ঠিক হচ্ছে না.।' 

চুপ!" জানালার কাছ থেকে সাবধান করলেন রেক্স, 'আসছে ওরা! 


কিশোরের পাশে দাড়িয়ে এমি, নিঃশব্দে সরে যেতে চাইল ঘরের কোণে । 
ত'্ঠান্ুড়া করতে গিয়ে টোনারের পায়ে পা লেগে গেল। গাল দিয়ে উঠল লোকটা । 
ঠাস ক চড়-মারল এমির গালে । নীরবে সহ্য করল সে, কিছু, বলল না। আবছা 
অন্ধর -র জ্বলে উঠল কেবল চোখ, টোনার দেখতে পেল না। 

'বেরোও, সবাই।' আদেশ দিল ডেভিড । ইংরেজিতে বলেছে সে। 

এবার আর ফাদে পা দিল না ছেলেরা, না বোঝার ভান করে তাকিয়ে রইল। . 
হাত তুলে দরজা দেখাল ডেভিড । বেরোতে ইশারা করল। 

এমি আর রেক্সের পেছন পেছন বেরোল কিশোর ও. মুসা । ৃ 
একটা চাউড়ের পেছনে দেখা গেল তিনটে ঘো৬ায় টানা গাড়ি, ছাত নেই, 
অনেরুটা ঠেলাগাড়ির মত দেখতে । একটাতে চড়ে বসল ডেভিড আর টোনার, 
কিশোর, তৃতীয়টাতে মুসা ও এমি । ৃ 

রেক্স। 

'তাহলে কি ভাষা? বুঝলাম না তো?” 

“বলকান । কৃষ্ণ সাগরের পাড়ে গিয়েছি আমি, ভাষাটা শুনেছি ।" 
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ঘোড়া চালাল ডেভিড । আগে আগে চলল। পেছনে অনা দুটো পাড়ি। 
আঁকাবীাকা পাহাড়ী পথ ধরে, বড় বড় চঙড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। কোথায় 
টরেছে বি নারির লা হেন পর সামনে দেখা গেল হা করে 
রয়েছে যেন কালোপ্ত 

তাতে ঢুকে পড়ল । শক্তিশালী টর্চ জেলেছে ডেভিড আর টোনার । 

থেমে পেল সামনের গাড়িটা । 

লাফ দিয়ে নামল ডেভিড । “এসে; তোমরা, বলে হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল। 

আগ্নেয় পর্বতের গুহার গভীরে ঢুকে যেতে থাকল দলটা। অবশেষে টর্চের 
আলোয় ফুটে উঠল তিনটে বড় বড় বাক্স । গুহার দেয়ালে ঠেস চি রর দাড় ব্দরানে' । 
কাঠ দিয়ে নতুন তৈরি করা হয়েছে । দেখতে অবিকল কফিনের মত। 


সতেরো 


বাসগুলো দেখে বুক কীপতে লাগল ছেলেদের। বেড়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি) 
কিশোরের কথাই যেন সত্যি প্রমাণিত হতে যাচ্ছে । 

কুঁড়েতে যখন কথাটা বলেছে কিশোর, 48 48 
সাধারণত ভুল করে না গোয়েন্দাপ্রধান। কঠিন মেঝেতে একটা গ্লাকি জ্যাকেট পড়ে 
মতে কটা রমার হতো পুতে আমেহিলা নি রির 
১০১৮৯ 

আর কোন সন্দেহ নেই । মহাকাশচারীকে ডেভিডরাই ধরে এনেছে । 

71885554841 
আরেক । র মনে ভাবনা চলছে । ষে করে 
হোক রসে হেত হবো ওর বুজে লোসরিকে হবে। 

ইশারা করল মুসা, কিশোর করল রেক্সকে। 

হঠাৎ দৌড় দিল মুসা । শুহাুখের দিকে। তার পেছনে-এমি আর কিশোর। 
রেক্স কিছু করার আগেই তাঁকে আর্টকে ফেলল ডেভিড । 

এখন আর থামার সময় নেই। ছুটতে ছুটতে গুহা থেকে বেরিয়ে এল তিন 
কিশোর শহর ভেতরে শের গর হলো সুখের কাছে করে তে 
লোক। সঙ্কেত শুনে বেরিয়ে এল তারা । কিশোর আর এমির ওপর 
ঝাপিয়ে পড়ল। 

শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল মুদ্গা। চোখের পলকে এসে ঘুদি মেরে বদল একজনের 
চোয়াল সই করে। লাগাতে পারল না। তার আগেই মাথা সরিয়ে নিয়েছে 
লোকটা । এমিকে ধরেছে সে : মাথায় বাড়ি মেরে কাবু করে ফেলল তাকে । অন্য 
লোকটার লেয়লে খুলি যাহ কিশোর উফ কেরে উঠ লোকটা, কিন্তু কিশোরকে 
ছাড়ল না। 

ছুটে বেরিয়ে এল ডেভিড আর টোনার । পিস্তলের বাট দিয়ে বাড়ি মেরে শুইয়ে 
নিরবে 

নাইলনেবর শক্ত দড়ি বের করে পিছমোড়া করে হাত বাধা হলো 
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তিনজনের। 
গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন রেক্স ৷ হতবাক হয়ে গেছেন। জিভ দিয়ে কয়েকবার 
শুকনো ঠোট ভিজিয়ে নিয়ে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেগুলোকে কি 
করবেন? ভয় পেয়ে গিয়েছিল ওরা-*” 
! ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল ডেভিড । হা 
নে দীড় করানো হলো মুসা আর এমিকে। মাথা ঘুরছে দু'জনের । 
গম্ভীর হয়ে গেল ডেভিড | “দীড়িয়ে থেকে লাভ নেই । বাক্সগুলো বের করা 
দরকার । কুঁড়েতে গিয়ে বসে থ'কতে হবে। নির্দেশ পেলে তারপর যা করার করব ।' 
দু'জন লোকের দিকে তাকিনে হাত নাড়ল সে, “বাক্সগ্ুলো বের করো ।' 
__ এক এক করে তিনটে বাক্সই বের করা হলো। তোলা হলো একটা গাড়িতে । 
দ্বিতীয় গাড়িটাতে তিন কিশোরকে উঠতে বলল ডেভিড ৷ ওটা সে নিজেই চালাবে। 
_ কুঁড়ের ফিরল আবার দলটা । এনে ধাক্কা দিয়ে তিন কিশোরকে বিছানায় 
বসিয়ে দেয়া হলো । নিজে নিজেই গিয়ে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন 


রেক্স। 

ডেভিড আর টোনারও বসল। লোক দু'জন গিয়ে মাটি সরিয়ে ট্র্যাপ-ডোর খুলে 
নেমে গেল নিচে, রেডিওরুমে । . 

*শেব পর্যস্ত তিন গোয়েন্দাকে ধরতে পারলাম, দাত বের করে হাসল ডেভিড । 

“চিনলেন কি করে?” জানতে চাইল কিশোর । 

গাড়ি খাদে পড়ে যাচ্ছে দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল তোমার দোস্ত, ইংরেজিতে । 

দাতে দাত চাপল মুসা, “এসব করে পাড় পাবেন না আপনি!” 

নীরবে হাসল আবার ডেভিড, “পাড় পেয়ে গেছিই ধরে নিতে পারো । তবে বড় 
জ্বালান জালিয়েছ তোমরা স্বীকার করতেই হবে। ভেবেছিলাম রকি রীচেই কজা 
করে ফেলব। তোমাদেরকে অতটা আগার এস্টিমেট করা উচিত হয়নি । 

সাপের মত হিসহিস করে উঠল এমি, 'এখনও অত সহজ ভেবো না! আমার 
বাড়িতে এসে আমাকেই কিছু করে চলে যাবে, এতই সহজ," বলে আইসল্যান্তিকে 
একটা গাল দিল, যার অর্থ 'নোংর। বিদেশী কোথাকার । 

গালটা হজম করল ডেভিড । হাসি মুছল না। অবাক হওয়ার ভান করে বলল, 
আইসল্যাপ্তিক পাসপোর্ট আছে ।' 


৮৬ ভলিউম--২১ 


ভিকটর সাইমন । সে-ই তোমাদেরকে পাঠিয়েছে এখানে তদন্ত করার জন্যে 1 
শক্ত হয়ে গেল কিশোর। সবই জানে তাহলে স্পাইগুলো! মিস্টার 


“তখন আপনি রেক্স হলোবিয়রন্সন সেজে তিন লাখ ডলার মেরে দিতে 


“তিন লাখ? কুহ্‌!' নাক কুঁচকাল ডেভিড । "ওটা কোন টাকাই না। তোম।দের 
ঠেকাতে না পারলে আরও অনেক বেশি চলে যেড আমাদের, সে জন্যেই ধরলাম। 
বহুবার নানা ভাবে সাবধান করেছি, শোনোনি। এখন আর সে সুযোগ নেই । অনেক 
কিছু জেনে ফেলেছ তোমরা । বাচিয়ে রাখা আর চলবে না।" 

বাচিয়ে রেখে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই, খিকখিক করে হাসল টোনার । 

সুযোগ হন কাটাবে বড় বেশি পিচ্ছিল বিচ্ছু তোমরা। এয়ারপোর্টে 
আমাদের নাকের ডগা দিয়ে কেটে থেকে পালালে."" 

বান বে “তোমার গাধামির 
জন্যেই তো হলো। প্লেনের ইঞ্জিন ঠিকমত টিউন করে রাখতে পারতে যদি, 
৮০১৫৮১১১০১০ 
“আমাকে করতে বললে কেন?" টার তে হি 
ভাল মেকানিককে ডাকো, আমি প্রেনের ইঞ্জিনের কি 

কথায় বাধা পড়ল ট্যাপ-ডোর দিয়ে মাথা বের করে বল তার এক সহকারী, 
“যোগাযোগ করেছি। প্ল্যান বি-এর অপারেশন চলছে । রওনা হয়ে গেছে ওরা । * 

হাসি ফুটল ডেভিডের মুখে, "গুড ।" 

ভাবছে কিশোর । সুখ থেকে কথা আদায় করা দরকার । খোচা না 
দিলে বেরোবে না। বলল, “খুব চালাক মনে করেন নিজেদের, না? অত সহজে পার 
পাবেন না, মুসা ঠিকই বলেছে । আপনাদের.কাণ্ডকারখানা সবই আমাদের জানা । 
নাসার গোপন তথ্য না দিলে মেজর পিটারকিনকে গন্ধকের গুহায় ঠেলে ফেলে 
দেয়ার ভয় দেখিয়েছেন । আমরা যেমন জানি, আইসল্যাণ্ডের সরকারী অফিসাররাও 
অনেকেই জানেন।" 

লোকটাকে চমকে দিতে পারল কিশোর ৷ থামল না, বলল, 'এত করেও নিশ্চয় 
মেজরের মুখ খোলাতে পারেননি, তাই না?" 

বলবে না আবার! কোনমতে একবার এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে 
পারলেই বাপ বাপ করে বলবে ।' 

তা 

মাথা নাড়ল, জানার দরকার নেই । 

উঠে চলে গে রেডিও রুমে একটা মেসেজ পাঠাতে শোনা গেল। ফিরে 
এসে বেরোনোর নির্দেশ দিল ছেলেদের । 

এল ওরা। 

অনেক অনুরোধ করলেন রেক্স, শুনল না লোরুগুলো, ছেলেদেরকে বাক্সের 
মধ্যে ভরলই। ডালা নামিয়ে হুক আটকে দিল। 


ধূসর মেরু 2৪: 


গাড়িতে বাক্সস্ডুলো তুলতে রেক্সকে বাধ্য করল ডেভিড । 
রওনতিযো বিডি ভোদার উমর সিঠে বাধা লগছে। তুরে 
শুয়ে অন্ধকারেই চোখ মেলে রইল কিশোর । খুব পাতলা এক চিলতে ফাক দিয়ে 
আলো আসছে । যাক, বাতাস আসার ব্যবস্থা আছে, দম বন্ধ হয়ে মরবে না। 
কাছে চলে এসেছে ওরা । অর্ধেক পথ এসেছে, অনুমান করল কিশোর, 
এই সময় ভয়ে চিৎকার করে উঠল টোনার, 'ওই যে, 'ওই যে! ঘোড়া খেতে 
আসছে!' 
“ধরতে পারলে আমাদেরও ছাড়বে না, ডেভিড বলল। 
আইসল্যাপ্তিকে চিৎকার করে বললেন রেক্স, ইসবিয়বূন্।' 
শব্দটার মানে জানা আছে কিশোরের, ইংরেজিতে কেউ বলে আইস বিয়ার, 
কেউ পোলুর বিয়ার বাংলায় একটাই মানে মেরু ভালুক । মনে পড়ল, কোস্ট 
গার্ডের পাইলট বলেছিল কয়েকটা ভালুক এসে উঠে পড়েছে দ্বীপে । বোধহয় 
সেতুলোই-আসছে আক্রমণ করতে। পেটে খিদে থাকলে ানুষ, ঘোড়া সব খায় 
পু তাস আছে ভাতে চোখ দিযে লিয়ে দেখার হৌ চু 
পুরোপুরি আকৃতিটা চোখে পড়ল না, কেবল মনে হলো সাদা একটা বিরাট কিছু 
আসছে । আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে গাড়ি থেকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করল 
ঘোড়াগুলো । কিশোর যে গাড়িটাতে রয়েছে সেটার পেছনের পায়ে ভর 
দিয়ে লাফিয়ে খাড়া হতে গিয়ে আরেকটু হলেই উল্টে গাড়ি। 
রাইফেলের গুলির শব্দ হলো ।-"-একবার-..দুই বার-..ভয়াবহ গর্জন শোনা 
গেল। গোঙাতে লাগল আতঙ্কিত ঘোড়াগুলো । 
“গাধা কোথাকার!” খে উঠল ডেভিড “গুলিটাও ঠিকমত করতে পারে.না! 
জখম করেছে!..ভাগ--নজলদি ভাগ, বাচতে চাইলে!” 
গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড় দেয়ার আওয়াজ শোনা গেল। ছুটে পালাচ্ছে 
লোকগুলো । মরিয়া হয়ে ছুটছে ঘোড়া । ভয় হতে লাগল কিশোরের, বাক্সটা না খুলে, 
পড়ে যায়। কঠিন লাভার ওপর পড়লে হাড়গোড় আর একটাও আস্ত থাকবে না। 
বাক্সের মধ্যে কাঠ হয়ে রইল সে। 
৪৬৮৮ ৮৮০৮ 
রেক্সের 4০28 করেছে ওদেরকে! 
ভিলা লাফিয়ে বেরিয়ে এ কির এ আর মুলাকে বের 


ইং সনু টাই তো ভাল হয়েছে।' | 

'ডানুকের হাতে মুক্তি পেলে আবার ধরতে আসবে, ঘুসা বলল, 'তার আগেই 
কেটে পড়া দরকার আমাদের ।' 

“তাহলে ওদের আর ধরা যাবে না, কিশোর বলল। “বাক্সগুলোকে পার্থর দিয়ে 
ডরে দিলেই ওজন'দেখে আর টের পাবে না আমরা যে বেরিয়ে গেছি । আপনি কি 


৮৮ ভলিউম ২১ 


থাকবেন, মিস্টার রেক্স? এমন ভাব করবেন, যেন ভেতরেই রয়েছি আমরা ৷ ততক্ষণে 
আমরা ট্রলারে গিয়ে রেডিওতে সাহায্য চেয়ে পাঠাব" 

মাথা ঝাকালেন বৃদ্ধ নাবিক, খযকব। এতসব শরতানী করে পাড় গেতে ওদের 
দেব না। থাকব আমি । তোমাদের কাজ তোমরা করো ।” 

দ্রুত হাত চালাল ছৈলেরা । গায়ের জ্যাকেট খুলে লাভার টুকরো দিয়ে 
সেগুলো ভরে রেখে দিল বাক্সের মধ্যে । ডালা নামিয়ে হুক লাগিয়ে দিল আগের 
মত। কাজ শেষ । তখনও দেখা গেল না লোকগুলোকে। 

“আমি এক কাজ করি, রেক্স বললেন, “ভালুকটা যেখানে হামলা চালিয়েছে 
ফিরে গিয়ে সেখানে বেশ হয়ে পড়ে থাকার ভান করি । আমি বেহুশ, বাক্সের হুক 
খুলবে কে? সন্দেহ জাগবে না ওদের । ডালা খুলে দেখার কথা ভাববে না। তোমরা 
পালাও! 


আঠারো 


রত দেরি না কুরে আর ছুটতে শুরু করল তিন কিশোর ডেভিডরা আসার আগেই 
কোনমতে গিয়ে ট্রলারে পৌছতে গারে তাহলে বাইরের সাহায্য পাওয়ার একটা 
আশা আছে। 

১5 1৯ সরু কখনও 


চি হ55257 চাদের 
তি বলেছ,” একমত হলো মুসা । “এখন ওদেরকে কোনমতেই সতর্ক করা 

না।' 

“কিন্তু ওরা জীপটা পেলে আমাদের ওভারটেক করে চলে যারে,” যুক্তি দেখাল 
এমি । তখন এমনিতেই ধরে ফেলবে ।” 

“আমার তা মনে হয় না,” মাথা নাড়ল কিশোর । “ভারি বোঝা নিয়ে আসতে 
হবে ওদেরকে । কোনমতেই জীপে জায়গা হবে না তিনটে বাক্স । আগে যাবে কি 
করে?' 

অনিচ্ছা সত্তেও নেমে এল এমি। ঘুরে এসে জীপের হুড তুলন। 

০ 

“একটা প্লাগ করে দিচ্ছি। তাতে কিছুটা সময় অন্তত নষ্ট হবে 


ওদের।' 
কয়েক মিনিটের বিশ্রামে শক্তি ফিরে পেয়েছে পেশীগুলো । আবার ছুটল ওরা। 
ধূসর মেরু ৮৯ 


দ্রুত এগিয়ে চলেছে উপকূলের দিকে । 

অবশেষে সাগরের ধারে ফোড়ার মত ফুলে ওঠা উচু জারগাটায় এসে উঠল 
তিনজনে । ওপরে উঠে নিচ তাকাল। পাথুরে কঠিন উপকূলে আছড়ে ভাঙছে ঢেউ, 
ফেনায় ফেনায় সাদা ৷ আগের জায়গাতেই বাধা আছে নোমারিক। দুলছে ঢেউয়ের 
ভালে তালে। 

জাহাজটার দিকে তাকিয়ে হাপ ছাড়ল কিশোর। 

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা । 

হা ভি রা বাধা দিল কিশোর, 
“দাড়াও । ভেবে নিই । ডেভিডের কোন লোক কোথাও ও খুলে বসে আছে কিনা 
জানি না। থাকলে আমাদের মেসেজ ব্লক করে দিতে পারে । গোলমাল করে বাধা 
তো অন্তত,দিতেই পারবে।' 

* এমি বলল, “তখন ওদের প্ল্যান বদল করে অন্য কিছু করবে। বেচারা 

রেক্সও ভীষণ বিপদে পড়ে যাবেন।' 

“তাহলে?' ঠোট কামড়াল মুসা, "আর তো কোন পথ দেখি না। লুকিয়ে থাকব? 
তারপর সুযোগ মত হামলা চালাব?' 

হাসল এমি, “হামলা, এবং বিজয়।" 

1758৮ 

রর যাহা সুসা বলল, হাত-পা পেটের মধ্যে 
০০১৮-8 

তাকে সমর্থন করল কিশোর পিক পেট খালি থাকলে বুদ্ধি ভৌতা হযে বার 

খাবার বের করে গপগপ করে খেতে শুরু করল তিনজনেই। গলা শুকিয়ে 
গেছে। পানি দিয়ে গিলতে হচ্ছে বার বার। খেতে খেতেই আলোচনা করতে লাগল 
কি করে শক্ুদের ঠেকানো যায় । খাওয়াও শেষ হলো, ভি 

ঠিক হলো, জাহাজের পাশে ঝোলানো লাইফবোটটায় লুকিয়ে বা 
রিজেন্ট একটা লকারে চুকে থাকবে কিশোর 1৯ 

। 
“কাজটা সহজ হবে না,' কিশোর বলল। “একসঙ্গে পারব না, একজন একজন 


1 
কেউ বিপদে পড়ে যাই?" ভাড়া “যাকে কাবু করতে যাব তার 
সঙ্গে না পারি? 


হা উপার  দেখলে তো তাকরতে হবে, কিশোর বলল। “ব্যাটাদেরকে 
বাধার জন্যে আগেই দড়ি নিয়ে রাখি 

জাহাজে মভিরাজভাবরাকেনা লকারেই পাওয়া গেল। ব্রিজে চলে এল 
তিনজনে। দূরবীন চোখে লাগিয়ে তীরের দিকে তাকাল এমি । 

“যদি ওরা না আসে? 


৯০ ভলিউম--২১ 


“আসতেই হবে। আর কিছু করার নেই এখন ওদের, ট্রলারটা লাগবেই, 
কিশোর বলল। 

“আচ্ছা, ধরো এল ওরা । কাবুও করলাম। তারপ্র?' 

'ওদেরকে এখানে বেঁধে রেখে গিয়ে গুহাটায় খুজব। আমার বিশ্বাস, ওখানে 
আরও কেউ আছে।' 

*কে?' চোখ থেকে দূরবীন না সরিয়েই জিজ্ঞেস করল এমি । 

“হয়তো-” 


'আসছে ওরা!” 

পাহাড়ের মোড় ঘুরে বেরিয়ে এসেছে একটা বিচিত্র মিছিল। আগে আগে 
আসছে জীপটা, তাতে চারজন লোক। পেছনে বাধা দুটো ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়া 
বাদ দিয়ে গাড়ির সঙ্গে জুতে নেয়া হয়েছে। একটাতে দুটো বাক্স, আরেকটাতে 
একটা বাক্স আররেক্সর। 

“যাও, নির্দেশ দিল কিশোর, “লুকিয়ে পড়ো । 

সে রয়ে গেল ব্রিজে । লকার খুলল। তাতে কেবল ক্যাপ্টেনের একটা কোট 
রাখা । ভেতরে ঢুকে টেনে দিল ধাতবনদরজাটা ৷ বাতাস চলাচলের জন্যে সামান্য 
ফাক করে রাখল। 

ক্যাপ্টেনের কোয়ার্টারে এসে বাথরুমের দরজার আড়ালে লুকাল এমি। 

নৌকায় লুকাতে যাওয়ার সময় চোখে পড়ে যেতে পারে, সে জন্যে সাবধান 
থাকতে হলো মুসাকে । মাথা নুইয়ে পা টিপে টিপে এসে ক্যানভাসের কভারের 
১৮ করল। ঢুকে পড়লে ভেতরে । ফাক দিয়ে চোখ বের করে তাকিয়ে 
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ডকের কাছে এসে গাড়ি থামাল টোনার 

পেছনে ফিরে তাকিয়ে জোরে জোরে বলল ডেভিড, “এসে গেছি। সাগর পাড়ি 
দেয়ার জন্যে রেডি হও সবাই ।" শব্দ করে হাসল, তারপর ফিরল তার সহকারীর 
দিকে, “কথা বলে না তো?” | 

কি আর বলবে?' টোনার বলল, বুঝতে পেরেছে গণ্ডগোল করে লাভ নেই, 
ছার স্বীকার করে নিয়েছে ।' জীপের অন্য দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল, “ধরো, 
নামাও এগুলো ।' 

ধরাধরি করে বাক্সগুলোকে জাহাজের ডেকে তুলে রেলিং ঘেঁষে রাখা হলো। 
জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দিল ডেভিড । 

চালু হলো ইঞ্জিন। মৃদু একটা কম্পন ছুড়িয়ে গেল নোমারিকের শরীরে । 

“ব্রজে যাও, রেক্সকে আদেশ দিল ডেভিড । 

“কি করব গিয়ে? , . 

ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে চলল ডেভিড । দীড় করিয়ে দিল হুইলের সামনে! 
'গ্লীনল্যা্ডের দিকে চালাও । আইসল্যাণ্ডের সীমানার বারো মাইল পেরোনোর প্র 
গিয়ে বাক্সঞুলো খুলবে ।' | ূ 

“কি করবেন ছেলেগুলোকে?" ছোট্ট খাড়ি থেকে জাহাজটাকে বের করে আনতে 


ধসর মেক ৯১ 


শুরু করলেন রেক্স । মেরে ফেলবেনঃ' 

লকারে থেকে সব শুনছে কিশোর । নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল একবার, যদি 
ভালুকটা হামলা চালিয়ে না বসত তাহলে কি হত ভেবে । 

*আমাকে কি করবেন?" কণ্ঠস্বর এমন করে তুলেছেন বৃদ্ধ নাবিক যেন ভীষণ ভয় 


শেয়েছেন। 
আগে শ্রীশল্যাণ্ডে গিয়ে নিই, তারপর দেখা যাবে ।" 
পিছিয়ে এল ডেভিড । এখন হামলা চালানো ষায়। বেরোতে যাবে কিশোর, 
এই সময় সেখান থেকে চলে গেল লোকটা । 
দরজা ফাক করল কিশোর । চাপা গলায় ডাকল, "ক্যাপ্টেন?" 
ভীষণ চকে গিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরলেন রেক্স। কিশোরকে দেখে 
মায়ে 
পার 
ওদের উদ্দেশ্য, জানাল । তারপর বলল, “এর পর যে-ই ব্রিজে 
আসক, যেতে দেয়া হবে না আরা? 


ফেলছে সু াইভ দি এস পন লোকটা ওপর তাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল 


চড়ে গচড়ে আবার উঠে দীড়াল লোকটা । তাজ্জব হয়ে গেছে। তার এই 
বিমুঢ় ভাবটা কাটার সময় দিল না মুসা, সোজা এসে ঘুসি মেরে বসল সোলার 
প্লেক্্াসে, কারাতের ক্লাসে বালি ভরা বস্তার ওপর যেভাবে প্র্যাকটিস করে ঠিক 
সেভাবে। 

গায়ের জোরে মেরেছে মুসা । এই প্রচণ্ড আঘাত সইতে পারল না লোকটা, হর 
করে একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে, বাকা হয়ে গেল শরীর। দু'হাতে পেট চেপে 
ধরেছে। বিন্দুমাত্র সময় ক্হ্বা সুযোগ কোনটাই দিল না তাকে মুসা; কানের লতির 
ঠিক নিচে হাতের একপাশ দিয়ে দা দিয়ে কোপানোর মত করে কোপ মারল। টু শব 
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দ্রুতহাতে তার হাত-পা বেঁধে ফেলে তাকে নৌকায় দিল মুসা 
লোকটাকে পিটিয়ে বেইশ করে দু'হাতে তুলে নৌকায় ফেলার পর নিজেকে টারজান 
টারজান মনে হতে লাগল। একটা গেল, বাঁকি রয়েছে আর তিনটে । 

বাপি পাক পাদিন 
আড়ালে চলে এল মুসা । ভাল করে তাকালে তাকে অবশ্যই দেখতে পেত 
কিন্তু তাকাল না, পদ পসিপুল 
করে গান গাইতে গাইতে এগোল। 


৯২ ভলিউম- ২১ 


লোকটা সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ঝট করে একটা পা সামনে বাড়িয়ে দিল 


মুসা। 

টি এভাতি বে ভী়উ কিরে নি লোনা এডি সোজা লো চোখ বড় 
বড় করে তাকিয়ে রইল মুসার দিকে । প্রথম লোকী মতই অবাক হয়েছে, বিশ্বাস 

তে পারছে না নিজের চোখকে । 

এই লোকটাকে কাবু করা প্রথমজনের মত অভ সহজ হলো না। লাফিয়ে উঠে 
দাড়াল! মারতে গেল তাকে মুসা । মাথা নুইরে ফেলে আঘাতটা এড়িয়ে চিৎকার 
করে উঠল লোকটা, 'বেরিয়ে গেছে! ডেভিড, ছেলেগুলো বেরিয়ে গেছে! 

চোখের পলকে সেখানে এসে হাজির হলো ডেভিড আর'টোনার। পিস্তলে হাত 
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রা রত একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল গলা ফাটিয়ে , সাহায্যের 


ডাকল বন্ধুদেরকে। 

সলেলকার খেত বের এক দৌড়ে সেখানে চলে এন কিশোর এমিও বেরিয়ে 
এল ক্যাস্টেনের কোয়ার্টার থেকে । শুরু হলো মরণ পণ লড়াই । ছেলেরা জানে 
ধরা পড়লে মরতে হবে, ফলে বাচার চেষ্টায় শক্তি বেড়ে গেল ওদের দ্বিগুণ । 

ডেভিডের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে মুসা, কিছুতেই পিস্তল বের করতে দিচ্ছে না। 
টোনারের সঙ্গে লড়ছে কিশোর । তৃতীয় লোকটাকে কাবু করার চেষ্টা করছে এমি'। 
টি রাড বেরুতে তাতে 
কাছে গিয়ে ঠেকল, কিন্তু গলা ছাড়ল না এমি । 

কিন্তু শেষ পর্যন্ব লোকটার সঙ্গে পারল না সে। তার শার্টের কলার ধরে টেনে 
ছি নিতে কার 

দিতও , কিন্তু সময় মত সেখানে পৌছে গেলেন রেক্স । ভালুকের থাবার মত 
বিশাল থাবা দিয়ে লোকটার গলা চেপে পরলেন্ত। 
পেয়েছে এমির হাত থেকে, ৪৮৮৮1547515 
তুলে রেলিং ডিঙিয়ে পানিতে ফেলে দিলেন। 

ঢেউ তেমন নেই, তাই রক্ষা । হাবুডুবু খেতে খেতে 'বাচাও, বাচাও' বলে 
চিৎকার শুরু করল সে। টান দিয়ে একটা বয়া খুলে নিয়েই তার কাছে ছুঁড়ে দিল 
এমি । দেখতে দেখতে জাহাজের অনেক পেছনে পড়ে গেল লোকটা । 

ভা কাহিল হয়ে আসছে ক্রমে, এতক্ষণ যে 

টিকেছে এইই বেশি। তার পাশে এসে দাড়াল এমি। সাহায্যকারী দেখে আবার 
ই নি 
টোনার, সুযোগটা কাজে লাগাল সে । কারাতের ক্লাস শেখা একটা প্রচণ্ড মার মেরে 

বসল লোকটার সাড়ে । শ্জিশালী অন্য লোকে মাঃে মরেই যেত টোনার, কিন্ত 
কিশোর মেরেছে তো, তাই কেবল বেহুশ হলো 

মুসাকে ঠেলতে ঠেলতে রেলিঙের কাছে নিয়ে গেছে ডেভিড পানিতে ফেলার 
চেষ্টা করতে লাগল। পারল না, তার আগেই সেখানে হাজির হয়ে গেল কিশোর, 
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এমি আর রেক্স। একা মুসাকে কাবু করতেই হিমশিম খাচ্ছিল, আরও তিনজনের 
বিরুদ্ধে কিছুই করার থাকল না তার। 
হাত-পা বেধে ফেলা হলো বন্দিদের । 


তুলে নেয়া হলো তাকে । পানিতে থেকে ভয়েই আধমরা হয়ে গেছে সে। 
আবার খাড়ির দিকে চলল নোমারিক। 


চলে আসছে । তোমরা এসে দেখবে ওরা এসে পড়েছে । 

“বেশি বেশি করলে কফিনে ভরে পানিতে ফেলে দেব, বললেন রেক্স । তার 
০5৮ আগে রবিন আর উমকে খুজে আসি কিছু 

বলল, চি আর সি। ওদের হয়ে 

“চলো, আর দেরি নয়, তাগাদা দিল কিশোর । মুসাকে নিয়ে লাফ দিয়ে তীরে 
নামল সে। 

জীপের পেছন থেকে ঘোড়ার গাড়ি খুলে নিল ওরা । মুসা বসল ড্রাইভিং সীটে, 
কিশোর তার পাশে। 

যেখানে গাড়ি রেখে ঘোড়ায় করে ওদেরকে নিয়ে গিয়েছিল ডেভিড সে 
জারগাটার পৌছতে দেরি হলো না। দেখল আগের জায়গাতেই ঘোড়াগুলোকে 
বেঁধে রাখা হয়েছে । জীপ থেকে নেমে গিয়ে একেক জনে একেকটা ঘোড়ার পিঠে 
চাপল। কুঁড়েটার দিকে চলল। 

কুঁড়ের কাছে এসে সাবধানে এগোল। বলা যায় না, পাহারায় কাউকে রেখে 
যেতে পারে ডেভিড । 

কাউকে চোখে পড়ল না। বোধহয় নেই। ঘরে ঢুকল রবিন। একটা টর্চ খুজে 
পেয়ে নিয়ে এল। আবার চাপল ঘোড়ায় । গুহায় চলল। 

আগের বার প্রথম ঢুকেছিল, তাছাড়া ওরা উত্তেজিত ছিল বলে ভালমত দেখতে 
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পারেনি গুহাটা । এখন দেখল, অনেক বড় গুহা । 

ঘোড়া থেকে নেমে সাবধানে এগোল দু'জনে । চলে এল একেবারে শেষ 
মাথায় । মুখ ওুঁজে পড়ে থাকতে দেখল একজন মানুষকে । পাশে গিয়ে হাটু মুড়ে বসে 
পড়ল কিশোর । “দেখি, ধর, চিত করে শোয়াই।' 

শোয়ানো হলো । টচ্চের আলো পড়ল একটা ফ্যাকাসে, রক্তশুন্য মুখে । চোখ 


বোজা। 
আরি, এ কি! এ যে টম মার্টিন! 


উনিশ 


বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে টমকে। তাড়াতাড়ি বাধন খুলে ধরাধরি করে গুহার 

“অবস্থা তো খারাপ দেখা যাচ্ছে* শঙ্কিত হয়ে উঠেছে মুসা। 

নাড়ি দেখছে কিশোর 1 বলল, “মরবে না । সুসংবাদটা ওকে দেয়া দরকার ।" 
0 বসার চেষ্টা করল, কিন্তু এতটাই দুর্বল, 

গেল আবার। 

“থাকো থাকো, শুয়ে থাকো,' কিশোর বলল, “ঠিক হয়ে যাবে ।.*-টম, রবিন 
আর মেজর পিটারকিন কোথায়?" রঃ 

চেহারায় ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না টমের। চোখে শুন্য দৃষ্টি, যেন 
দেখতেই পাচ্ছে না কিশোর আর মুসাকে। ূ্‌ 

দুই হাতে জোরে জোরে আবার তার গাল্‌ ডলতে শুরু করল মুসা । হাতের 
তালু ডলে দিতে লাগল কিশোর । বলতে লাগল, 'টম, ওঠো । দেখো, আমরা! আমি 
কিশোর । কি হয়েছিল, বূলো । রবিন কোথায়? ই 

নড়ে উঠল টমের ঠোট, কিন্ত্ব শব্দ বেরোল না।, , 

তাকে উৎসাহ দিতে লাগল মুসা, “বলো বলো, হ্যা হ্যা, বলো**” 

অবশেষে অনেক চেষ্টা করে যেন বলতে পারল টম, “বোমা'"'বোমা শেতে 


আতকে উঠল কিশোর, “সর্বনাশ, মুসা! নিশ্চয় গুহায় বোমা পেতে 
রেখেছে..*ধর ওকে.- বনতে বলতে টমের বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। 

আরেক দিক থেকে ধরল মুসা । টমকে টেনে নিয়ে প্রায় চলল দু'জনে। 
মত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে চাইল গুহার কাছ থেকে । 

শুহামুখ থেকে অনেকখানি সরে এসে যখন নিরাপদ মনে করল কিশোর, থামল। 
ফিরে তাকাল পেছনে । এখনও ফাটছে না বোমা । 

টমকে নিয়ে যেতে হবে জাহাজে । ঘোড়া আছে দুটো, আরও একটা দরকার । 

গুহামুখের দিকে তাকিয়ে হঠাব্খ বলে উঠল কিশোর, “ওই যে আরেকটা 


ঘোড়া। 
পাশেই একটা তুণভূমিতে চরছে ঘোড়াটা। ওরা ডাকল, কিন্তু ফিরেও তাকাল 
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না ওটা। 
“না । বোমাটা কখন ফাটবে কিচ্ছু জানি না। আদৌ আছে কিনা সেটাও শিওর 
না। তবু ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না । আরেকটু অপেক্ষা করে দেখি...” 

আরও কয়েক মিনিট পর আর দীড়াতে রাজি হলো না মুসা। যা থাকে কপালে 
ভেবে দ্বিল দৌড় । ভাবল, এই দৌড়টা যদি রকি বীচ হাই স্কুলে দিত, তাহলে 8৪০ 

ঘোড়ার কাছে পৌছে গেল সে। ওটার দড়ি ধরল। টান দিতেই নির্দেশ মানল 
ঘোড়াটা, পাশে পাশে ছুটল। 

বোমা ফাটার ভয়ে চোখ অর্ধেক বন্ধ করে রেখেছে মুসা ৷ দরদর করে ঘাম 


টমের ঘোড়াটাকে মাঝে রেখে দু'জনে অন্য দুটো ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো । 

মিনিটখানেকও পেরোল না, বিকট শব্দ হলো পেছনে । বিস্ফোরণের ধাক্কায় 
ঘোড়াগ্ডলো। ভাগ্যিস বেঁধে রাখার বুদ্ধিটা এসেছিল মুসার মাথায়, নইলে ঘোড়া 
দেকেই পড়ে ধেত টম। নিজেদের ঘোড়াগুলোকে তো সামলাতে হলোই 
টমেরটাকেও সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল দুই গোয়েন্দা । ্ 

ঘোড়া শান্ত করে ফিরে তাকাল মুপা । অনেক বড় হয়ে গেছে শুহামুখটা, ধোয়া 
বেরোচ্ছে ভেতর্‌ থেকে! টম বোমার কথাটা বূলতে না পারলে এতক্ষণে তিনজনেই: 
শেষ হয়ে যেত, লাশও খুঁজে পেত না আর কেউ । তার বুকের কীপ্পুনি থামতে সময় 
লাগল। 

জীপের কাছে এসে কাজ সহজ হয়ে গেল। মুসা গাড়ি চালাল, টমকে ধরে 
রাখল কিশোর, ঝাকুনিতে যাতে পড়ে না যায়। 

খেপা ড্রাইভারের মত গাড়ি ছোটাল মুসা । ব্লাস্তা মোটেও ভাল না, ওই পথেও 
গাড়িটাকে চমৎকার সামলাল সে। সাংঘাতিক সরু পথে যখন দু'দিক থেকে দেয়াল 
চেপে আসে, ওপগুলোর ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়; কিংবা রাস্তা জুড়ে পড়ে থাকা 
বিশাল লান্ডার চাইয়ের পাশ কাটানোর সময়ও.একটিরারের জন্যে কোন কিছুর সঙ্গে 
ঘষা লাগাল না। 

জায়গাটা দেখা গেল। সাগর তীরে পৌছে গেছে ওরা। 
থেকে লেমে গিয়ে নিচে তাকাল মুসা'। ডকে এখন দুটো বোট দেখা গেল। 

কোস্ট গার্ডের ওই জাহাজটাকে চেনে সে, মেটিঅরলুগান। দুটো জাহাজের ডেকেই 
বেশ ব্যস্ততা দেখা বাচ্ছে। ওখান থেকেই এমিকে ডাক দিল সে। টমকে নামাতে 
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সাহায্য করার জন্যে । তারপর ফিরে এল আবার জীপে । কোস্ট গার্ডদের কথা 
জানাল কিশোরকে । গাড়ি চালাল আবার । 

জীপ ডকে ঢুকতে না ঢুকতেই কয়েজন লোক নিয়ে জাহাজ থেঁকে নেমে এলেন 
ক্যাপ্টেন হুগুরাড। 

"্টমকে নামাতে হবে, কিশোর বলল। “সাংঘাতিক অসুস্থ । কথাই বলতে পারে 
না।' 

দৌড়ে গিয়ে আবার জাহাজে উঠ দুজন নাবিক চার নিয়ে ফিরেএল। 
টমকে নিয়ে যাওয়া হলো মেটিঅরলুগানের নিচের কেবিনে, সেখানে তার চিকিৎসা 
শুরু করলেন একজন ডাক্তার। গোয়েন্দাদের প্রশংসা করতে লাগলেন হুপ্রাড। বার 


অপরাধীদের হাতকড়া পরিয়ে নারে ভোরে কড়া পাহারায় 
আছে ওরা এখন, রা এই সময় শোনা গেল 
শন্দ। 
জাহাজের পেছনের ডেকে নামল কগ্টার। দরজা খুলে নেমে এলেন সুবেশী 
আরি- টার সাইমন * দৌড় দিল মুসা 
1 
কিশোরও গেল 


যাক, ভালই "মাছ তোমরা! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সাইমন। “চিন্তায় 
ছে নিলা আমি িনসইট নি বেলে মর গর দাস ছে 


'একদম খাটি কথা বূলেছেন,' হাত নেড়ে বলল মুসা । “ডিনামাইট নিয়েই খেলে 
এসেছি। পাহাড় উড়িয়ে দিয়েছে বোমা দিয়ে ।' 

হেলিকপ্টারের আর দরকার নেই । হাত নেড়ে গুডবাই জানিরে তার চপার 
নিয়ে উড়ে গেল পাইলট। 

পরিচয়ের পালা শেষ হলে কিশোর, মুসা ও মিস্টার সাইমনকে নিয়ে কেবিনে 
চলে এলেন হুশতরাড । বসল সবাই । আলোচনা শুরু হলো ঘটনাটা নিয়ে। 

যে কেসটা নিয়ে টেকসাসে গিয়েছিলেন সাইমন্‌, সেটার কথা বললেন। তদন্ত 
করে জানতে পারলেন, তাতে ইন্টারন্যাশনাল স্পাই হামক্রে ডেভিড জড়িত। 

“কেসটা জেনেই বুঝলাম, বললেন তিনি, “কি ভয়ানক বিপদে আছে 
ছেলেতুলে। ছুটলাম। এসে তো দেখি সব সেরে বসে আছে। হাসলেন 


[লে নি কিশোর বলল। টম কথা ব্লতে পারলে অনেক কিছু 
জানা যেত। কখন যে বলবে*** 
দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল একজন নাবিক। জানাল, আমেরিকান ছেলেটার 


৭_ ধূসর মের ৯৭ 


বোধ ফিরেছে। 
লাফিয়ে উঠল কিশোর আর মুসা । ছুটল নিচের কেবিনে । 
অনেকটা সুস্থ হয়েছে বটে টম, তবে সব কথা বলতে পারার মত হয়েছে বলে 
মনে হলো না। 
সাইমন আর হুপ্ুরাডও ঢুকেছেন কেবিনে । ক্যাপ্টেন বললেন, ' আরেকটু সময় 
দেয়া দরকার টমকে। খাবারও পেটে গড়া প্রয়োজন। 
ডিনারের বেশি দেরি নেই । খানিক পরেই ঘণ্টা বাজল। বড় গোল একটা 
টেবিল ঘিরে বসল কিশোর, মুসা, এমি, মিস্টার সাইমন-এবং হুগুরাড । রেক্স মার 
রয়েছেন তার জাহাজে । 
সকলেরই খিদে পেয়েছে । পেট ভরে খাওয়া হলো । 
খাওয়ার পর বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলেন সাইমন । কোন কথারই 
জবাব দিতে চাইল না ওরা, চুপ করে রইল। 
কিশোর, মুসা আর বসে আছে তখন টমের বিছানার পাশে। ওকে কথা 
বলানোর চেষ্টা করছে । বলতে পারছে এখন টম, তবে কি কি ঘটেছে মনে করতে 
টা ৮47 
লা এক্ই কেবিনে বাংকে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে গোরেনদারা। টমের চিৎকারে 
লাফিয়ে উঠে বসল। তার বিছানার কাছে ছুটে গেল। 
উত্তেজিত কণ্ঠে কিশোর কিশোর বলল, “বলো, বলে ফেল! এমির কাছে শুনলাম, 


1১48 বনি নাল 
বলতে লাগল পেট জানি কেমন কেমন করছে । বমির ভয়ে কয়েকটা বড়ি কিনে সঙ্গে 
রেখেছে।' 

মলিন হাসি হাসল মুসা, “একেই বলে দুর্ভাগ্য । যেহেতু সী-সিক পিল, আমরা 
ভেবে বসলাম কিনা জলপথে গেছ তোমরা ।" 

“প্লেনে ওঠার পর মাথায় বাড়ি মেরে আমাদের বেইশ করে ফেলা হলো," 
বলতে থাকল টম। “ইশ ফিরলে দেখলাম, হাত-পা বাধা ৷ একটা গুহার কাছে ছোট্ট 
এক চিলতে খোলা জায়গায় প্লেন নামল। আমাদেরকে সরিয়ে নিয়েছে ব্যাটারা, 
তোমাদেরকে ঘায়েল করতে সুবিধে হবে মনে করে ।' 

"তারপর" এমির প্রশ্ন । 

'ওদের কথায় জানতে পারলাম, বাক্সে ভরে আমাদেরকে মেজর পিটারকিনের 
সৃঙ্গে ্রীনল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেয়া হবে, জাহাজে করে। যদি বাধা আসে, কোন 
অসুবিধে হয়, তাহলে অন্য কোন ভাবে পাঠাবে ওরা, যার নাম দিয়েছে প্ল্যান বি।' 

মুসার দিকে চট করে তাকিয়ে নিল একবার কিশোর, তারপর আবার টমের 


৯৮ ভলিউম--২১, 


দিকে ফিরল, “সেটা কি? 

“তা'জানি না। বলাবলি করতে শুনলাম, শিটারকিন আর আমি এক সমান লঙ্কা, 
মোটামুটি দেখতেও নাকি এক রকম | আমার নাম আর পরিচয়ে তাকে পার করে 
দেয়া হবে।' 

“কি ভাবে?" জানতে চাইল সুসা। 

“জানি না। মেজর আর রবিনকে সরিয়ে নিয়ে গেছে । আমাকে ওখানেই ফেলে 
রেখে বোমা ফিট করে দিয়েছে, সব চিহ নষ্ট করে দেয়ার জন্যে । কাজটা তখনই 
সেরে ফেলতে চেয়েছিল ডেভিড, কিন্তু টোনারটা একটা নরকের শয়তান, 
স্যাডিস্ট। আমাকে খানিকক্ষণ মানসিক যন্ত্রণা দেয়ার জন্যেই ওকাজ করেছে।" 

হাত মুঠো হয়ে গেল কিশোরের। নিজের অজান্তেই যেন দাতের ফাক দিয়ে 
বেরিয়ে এল একটা শব্দ, 'জানোয়ার 

১১১৮ ধরা জর 
তখন আমার ছিলই না। ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে খাবার দেয়নি, পানি দেয়নি, 
আধমরা হয়ে গেছি ততক্ষণে । বোধই ছিল না কোন।" 

টম যা যা বলেছে, কেবিনে ডেকে এনে সব জানানো হলো মিস্টার সাইমনকে ৷ 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “রবিন আর মেজরকে কি শ্রীনল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?" 

বলতে পারব নাঃ যা জানি বল্লাম, আর কিছু জানি না।" 


সি আর বিচ বর নে বাক পরের পল আবার হেলা । 
আর ুমিযে পড়ল । চোখে । ভেবে বের করার 
টা করছে কিভাবে উদ্ধার করা যায় শির 


ন! ঢোক তার দলের কেউ মুখ খুললে হতো, কিন্দ্বু ওরা বলবে বলে মনে 
হয় নাঁ। 
ঘুমিয়ে গিয়েছিল। ভোরের দিকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বসল। পেয়ে গেছে 
2০৭৮৮১৮55৮1 আন্দাজ করে ফেলেছে । 
ডা “পার করা" হবে মেজরকে, নিচ কাস্টমস গার করবে। জলগে 
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ক্যাপ্টেনকে । যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এখন রেকিয়াভিকে পৌছতে হবে! 

সকালের নাস্তা শেষ হতে হতেই রেকিয়াডিক বন্দরে পৌছে গেল জাহাজ । 

ক্যাস্টেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে জাহাজ থেকে নেমে পড়ল গোয়েন্দারা । ট্যাক্সি 
নিয়ে সোজা ছুটল এয়ারপোর্টে । টমকে হোটেলে নিয়ে যাওয়ার দায়িতু পড়ল এমির 
ওপর। 

বিমান বন্দরে পৌছে তাড়াহুড়া করে পাসপোর্ট কন্ট্রোলে চুকল গোয়েন্দারা । 
একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে কথা বললেন সাইমন। জানা গেল, রবিন 
মিলফোর্ড আর টম মার্টিন নামে দু'জনকে গেট পার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওরা 
অসুস্থ, তাই স্ট্রেচারে করে নেয়া হয়েছে। 


ধূসর মের ৯৯ 


“কিন্তু ও টম মার্টিন নয়,” বলে বসল মুসা ।. 

“কে তাহলে?" অবাক হলেন অফিসার। 

রাখঢাক করে যতটা বলে বোঝানো সম্ভব, ততটাই বললেন সাইমন। 

“তাহলে তো এক্ষুণি প্লেন আটকানো দরকার! স্কটল্যাণ্ডের প্লেন আটটা 
তিরিশে ছাড়ার কথা । দাড়ান, দেখছি!" 

“স্কটল্যাণ্ডে যাচ্ছে ওরা! শ্রীনল্যাও না!” প্রায় চিৎকার করে বলল বিস্মিত 


না।' গোরেন্দাদেরকে ভার অফিসে নিয়ে এলেন অফিসার। ওদেরকে বসতে 
বলে দ্রুত একটা মেসেজ পাঠালেন টাও 
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পাওয়া গেল না। 
বিমান, হোয়াইট লাইন অতিক্রম করতে যাচ্ছে৷ 

“মিস্টার সাইমন, থামাতে হবে ওটাকে, যে করেই হোক!" গলা কাপছে 
কিশোরের । “মুসা, এসো আমার সঙ্গে ৷ বলেই দৌড় দিল খানিক দূরে দীড়িয়ে 
থাকা এয়ারপোর্টের একটা জীপের দিকে । 

মুসাকে হুইল ধরতে বলে নিজে লাফিয়ে উঠে বসল পাশের সীটে। ফিরে 
তাকিয়ে দেখল ছুটে আসছেন সাইমন, কিশোরের উদ্দেশ্য বোধহয় বুঝে গেছেন 
তিনি। তার প্রেছনে আসছেন বিশ্মিত অফিসার। 

তারা কাছে চলে. এলে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে. হবে। অত সমর নেই । 

জীপ ছাড়তে বলল কিশোর । 

ছুটতে শুরু করল জীপ ।. মুসা ভাবছে, এ যাত্রায় অনেক কিছুই হওয়া গেল। 
রেক্সের জাহাজে হয়েছিল টারজান, ৮ 
সুর ভালাই। কিশোরের কথামত সোজা বিমানের দিকে গাড়ি ছুটিয়েছে সে। 


ছুটে আসছে বিশাল বিমান্টা ৷ দানবীয় ইঞ্জিনের বিকট শব্দে কান ঝালাপালা । 
যদি না থামৈ, মে মুখোসুখি সংঘর্ষ ঘটতে াচ্ছে প্লেন ভর জীগের। 


থামছে না বিসান। বুক কাপছে কিশোরের । তবে আশ্চণ শান্ত রয়েছে মুসা । মরার 
উত্রভা নেই, বরং মজাই পাচ্ছে যেন! ওকে এখন দেখলে কল্পনাই করতে পারবে 
নাইকেউ তের নাম শুনলেই আওফে ঝুঁড়ে যার যায় এই ছেলেটি। 

থাযননা বিমান। ধাকা লাগে লাগে। শেষ মুহূর্তে বীয়ে ফাটল সুসা। আর্চ্ 
দক্ষতায় গাড়িটাকে সরিয়ে নিয়ে এল। মাথার ওপর দিয়ে হুসস করে বেরিয়ে গেল 
৮ 75877% 


ছ্যাকা দিয়ে 
৪ ১০১৮ দিতে ডাল হন বানটা। অনেক ওপরে উঠে তারপর 
১০০ ভলিউম-_-২১ 


সোজা হবে৷ 
? 


ছুটল মুসা । টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে কিশোর দেখতে পেল জানালায় 
সিরা এদিকেই তাকিয়ে আছে । ও তাকিয়েছে বুঝতে পেরে হাত নাড়ল 
। 
'রেডিও বাজছে। স্কটল্যাতগামী প্লেন থেকে কথা বলছে একটা কণ্ঠ £ -*.কেউ 
আমাদের পিছু নিলে পাইসটকে গুলি করা হবে! 
“ব্যাটারা মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না! হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল 


র। 
“যাবে কোথায়? ধরা পড়তেই হবে!” ব্যর্থ আক্রোশে ফুঁসে উঠলেন টাওয়ার 


ন। 

দূরবীন চোখে লাগিয়ে বিমানটাকে দেখতে লাগলেন মিস্টার সাইমন। ধীরে 
ধীরে চোখের আড়ালে চলে গেল ওটা । দূরবীন সরিয়ে তাকালেন রাভারের পর্দার 
দিকে। পুবে গেছে বিমানটা, তার্ই নির্দেশ দিচ্ছে রাডার । 

“শেষ পর্যন্ত চলেই গেল!” কেঁদে ফেলবে যেন মুসা । 

“ক্ষটল্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না, সাইমন বললেন। “উত্তরে 


। এ 
তারা । কেফ্লাভিকের আমেরিকান বেজ আর শ্রীনল্যাণ্ডের ড্যানিশ এয়ার ফোর্সকে 
সতর্ক করে দেয়া হলো । আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুটো ঘাটি থেকে আকাশে 
উড়ল প্রায় একডজন বিমান। 

আফসোস করল মুসা, “ইস্‌, এই প্লেন তাড়ানোর খেলায় যদি শরীক হতে 


বলল 


“ওরা তো নামতে চাইবে না, তবে আমরা জোর করে নামানোর চেষ্টা করব। 


“আধ দ্টার্‌ মধ্যেই গ্রীনল্যাওড পৌছে যাব আমরা কর্নেল জানালেন। 
সীটবেন্ট বেঁধেও সারতে পারল না ছেলেরা, তাঁর গতিতে আগে বাড়ল জেট 


ধূসর মেরু ৯০১ 


বিমান। সীটের হেলানের সঙ্গে পিঠ চেপে বসে গেল ওদের। প্রবল বেগে বাতাস 
পুরো কাত করে ঘুরে গিয়ে নাক ঘোরাল পশ্চিমে । 

'আমাদের প্ল্যান মাফিক ঘটনা ঘটলে ওদেরকে ধরে ফেলতে পারব আমরা," 
কর্নেল বললেন। 

“কিন্তু যদি বেপরোয়া হয়ে যায় কিডন্যাপাররা?" কিশোর বলল, “যদি ধ্বংস 
করে দেয় ? 

“তা তো দিতেই পারে। সেক্ষেত্রে, সত্যি বলতে কি, আমাদের কিছুই করার 
থাকবে না । দেখা যাক, কতটা কি হয়?" 

খড়খড় করে উঠল বিমানের দেয়ালে বসানো স্পীকার । পাইলট বললেন, 'ওটা 
কাছে চলে আসছে।' ৫ 

কথা শেষও হলো না তার, ধমক দিয়ে বসল একজন হাইজ্যাকার, “খবরদার, 
কাছে আসবে না! জোর করে' নামানোর চেষ্টা করলে বোমা মেরে উড়িয়ে দেব 


প্লেন! 
কোণাকুণি করে ফেলেছে প্রেনটা, ডাইভ দিয়েমাটিতে আছড়ে পড়তে যাওয়ার মত 
করে। 

মাইক্রোফোনে আদেশ দিলেন কর্নেল, “সরে এসো । চোখের আড়াল করবে 
শা) 

“লোকগুলো বদ্ধ উন্মাদ!' ভীষণ গন্তীর হয়ে গেছেন সাইমন । “এতগুলো 
মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা!" 

মাইক্রোফোনে কথা বলে চলেছেন কর্নেল, নির্দেশের পর নির্দেশ দিচ্ছেন, এই 
সময় কথা. বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ, “মেজর পিটারকিন বলছি। শুনতে পাচ্ছেন?” 
বললেন, “ওসব ভাওতাবাজি করে কোন লাভ নেই । ফায়দা হবে না।" 

“ভাওতা নয়। আমি সত্যিই মেজর পিটারকিন। সব কন্ট্রোলে নিয়ে এসেছি 
আমি আর রবিন। নারসারসুয়াকে দেখা হবে। ওভার আযাও আউট ।' 

আনন্দ আর উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল কিশোরদের বিমানে । 

খানিক পরেই গ্রীনল্যাণ্ডের পর্বতের চূড়া চোখে পড়ল। আরও কয়েক মিনিট পর 
নারসারসুয়াক বিমান বন্দরের ওপর চক্কর দিতে লাগল বিমান । মাটি ছুঁল চাকা । 
"ট্যাক্সিইং করে এসে থামল মাঠের একধারে। 

পাইলট ইঞ্জিন বন্ধ করার আগেই হাইজ্যাকারদের প্রেনটা দেখে ফেলল 
কিশোর আর মুসা । মাঠের ওপরের আকাশে একবার চন্কর দিয়েই নামার জন্যে 
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বা15142-85 
আসতে লাগল ভীত-সন্্স্ 

সিঁড়ির খোড়ায় অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল গোয়েন্দারা । তাদের সঙ্গে 
কর্নেল কিনশেডও রয়েছেন! শেষ যাত্রীটি নেমেও সারতে পারল না, লাফ দিয়ে 
এগিয়ে গেল মুসা । লাফিসে -।ফিয়ে উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে । তার পেছনে 
রইল কিশোর, সাইমন আর কিনশেড । 

ভেতরে ঢুকে দেখা গেল, সীটের মাঝের গলিপথে পড়ে আছে দু'জন লোক। 
শিছমোড়া করে হাত বাধা । একজনের কপালের একপাশে গোলআলুর মত ফুলে 
আছে । আরেকজনের এক চোখের চারপাশ এতটাই ফুলেছে চোখই দেখা যায় না। 
অন্য চোখটা জুলছে। 

ওদের পাশে একটা সীটে বসে আছে রবিন, পাহারা দিচ্ছে লোকগুলোকে। 
বিমানের ক্রুরাও রয়েছে কাছাকাছি । সবাই সতর্ক, 'আর কোন শয়তানী করতে দেয়া 
হবে না হাইজ্যাকারদের। 

কিশোর আর মুসাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন, তোমরা এসেছ! টমকে 
পেয়েছ!" 

হি জবাব দিল কিশোর । 

১০ র পুলিশের হাতে তু 0০ 

চাপড়ানো চলল কিছুক্ষণ । তারপর ভা 
নিয়ে এয়ারপোর্টের 


তীর প্রাণ বাচানোর জন্যে বার বার গোয়েন্দাদেরকে ধন্যবাদ দিলেন মেজর । 

“আমরা চেষ্টা করেছি মাত্র, বাচাতে পারিনি, বিনয় দেখিয়ে বলল রিশোর, 

জে রে রেছেন পানির চা 
শোনান না?' 

"ড্রাগ দেয়া হয়েছিল আমাকে, মেজর বললেন। “সেটার ঘোর কাটতেই 
রবিনকে সঙ্কেত দিলাম, সেরে গেছে । তারপর যা করার সে-ই করল। এই রবিন, 
তুমিই বলো না।' 

হিরো হয়ে গেছে রবিন। এত প্রশংসায় লঙ্জাই পাচ্ছে। বলল, দুই 

গিয়ে পাইলটের দিকে পিস্তল 


হাইজ্যাকারের একজন 
আহি ই পা কে যর 
তাকিয়ে ছিল। থাবা দিয়ে তার হাত থেকে পিস্তল ফেলে দিয়েই কনুই দিয়ে কষে 
এক শুঁতো মারলাম তার বুকে। তারপর কারাত। দমাদ্দম কয়েকটা কোপ মেরে 
দিলাম ঘাড়ে আর গলায়।' বলে কি করে মেরেছে হাত ঘুরিয়ে দেখাতে গিয়ে 
আরেকটু হলে মুসার গায়েই লাগিয়ে দিয়েছিল সে। 

ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল মুসা । হেসে ফেলল সবাই । 

রবিন বলল; টু শব করতে পারল না শয়তানটা। পড়ে গেল একটা সীটের, 
ওপর । কপালে তখনই খেয়েছে । 


ধূপর মেরু ১০৩ 


“যাক, তোমার কারাতের প্র্যাকটিস এবার সত্যিই কাজে লাগল," হাসতে 
হাসতে বনল মুসা। 'আমি মেরু ভালুককে মারতে না পারলেও তু 'মেরর 
শয়তানকে ঠিকই মেরেছ।" 

“মেরুর শয়তান নয় ওরা, মেজর বললেন, “রুমানিয়ার শয়তান, আসছি সে 
কথায়। একটকে কারু করে সোজা পিযে ঢুকলাম পাইলটের কেবিনে। কনাও 

কর্তে পারেনি দ্বিতীয় লোকটা, আমরা ওভাবে ঢুকে পড়ব। টেরও পেল না কখন 
বেহুশ হলো?” 


“তাকে পিটিয়ে বেহুশ করেছেন মেজর পিটারকিন,' রবিন জানাল। 

“যাক, ভালয় ভালয় যে সব মিটল,” স্বস্তির সঙ্গে বললেন সাইমন। “মেজর, 
আপনাকে ধরন কিকরে ওরা বলুন তো?" 

দর ডা রাহে 
গিয়েছিলাম, হঠাৎ তিনজন লোক এসে পিস্তল ধরল। হেলিকপ্টারে তুলে নিয়ে গেল 
আমাকে, একটা গুহার মধ্যে ঢোকাল।” 

'শুহাটা নেই আর এখন, মুসা বলল, “ডিনামাইট দিয়ে ধসিয়ে দিয়েছে ।' 

। বোমা ফিট করে রেখে আমাকে আর রবিনকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। 
শে 25 *!' মেজর জানালেন 
গোপন কথা ফাস করেননি তিনি। 

গোপন কথাটা কি?' জগ 

ধমকে গেলেন মেজর । তার দিকে তাকিয়ে দীরে দীরে হাসি ফুটল সুখে 'না 
শুনলেই কি নয়? 

এতই টপ সিক্রেট ব্যাপার, ওদেরকেও বলতে চান না মেজর, বুঝতে পেরে 
হাসল সে। মাথা নাড়ল, “না, শুনতে চাই না। সরি।' 

“ঠিক আছে, কিছুটা আভাস বরং দিই । এমন কিছু তথ্য আছে আমার কাছে, 
যেগুলো পেলে 1 রাষ্ট্রের কাছে অনেক দামে করতে পারত ডেভিড । 
যাই হোক, | আমাকে ওরা গন্ধকের গর্তের কাছে নিয়ে গেল। যা জানি 
সেগুলো না বললে গর্তে ছুঁড়ে ফেলার হুমকি দিল, ' মেজর বললেন। 

*ওসব আসলে ভয় দেখানোর জন্যে করেছে, কিশোর বলল । 

'শুধু ভয় দেখানোর জন্যে নয়। টোনার লোকটা একটা স্যাডিস্ট। যত রকম 
উদ্ভট চিন্তা মাথায় খেলে তার, ওখানে নিয়ে গিয়ে গর্তে ফেলার 'র দেখিয়ে এক 
রে 

“এক করজত ০1৮৮ রর ভাতে 
০5 1 


রি 
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পারল না, আরার নিয়ে গেল আমাকে ওদের ঘাটিতে। প্রথমবার নিয়েছিল কপ্টারে 


পূর্ব উপকূলে একটা লট সাও ছে সাইমন বললেন। 
'আমি র, ওটা কিডন্যাপারদেরই জিনিস 
টি যা 


গেমদরকে নি সে ফেলা ইল 
বেলা তিন গোয়েশদা, মিস্টার সাইমন আর মেজর পিটারকিন 


ডেভিডরা ভাড়াটে গুপ্তচর, টোনার তার সহকারী । বিদেশী একটা সংস্থা 
ওদেরকে ভাড়া করেছিল আমেরিকান মহাকাশচারীকে সেদেশে ধরে নিয়ে যাওয়ার 


_ হাম্বার নিকবারসন জানালেন, “+আইসল্যাণ্ডের মানুষ খুব আইন মেনে চলে, 
2৮ 
ফলে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সেই সুযোগটাই নিয়েছে ওরা ।” 

কিন্তু অনেক আগে থেকেই তো তৈরি হচ্ছিল ওরা মনে হচ্ছে, কিশোর বলল, 
পাহাড়ের মধ্যেকার কুঁড়ে আর তার মাটির নিচের ঘরের অত্যাধুনিক রেডিও রুমের 
কথা ডেবে। 

'অনেক দিন ধরে আছে রোল এখানে আসাদের মিলিটারি বেজের ওপর 
তাহ আকিকা সারা হয়েছিল 
১১১৮০76৯১৮8 
সন্ধার মধ্যে অনেক সেরে উঠল টম মার্টিন তিন গোয়েন্দা, মেজর পিটারকিন 
আর মিস্টার সাইমনের সঙ্গে সাগা হোটেলের ছাতের ওপর বিশেষ ভাবে তৈরি 
রেস্টুরেন্টে ডিনার খেতে বসতে পারল । বন্দরের আলো চোখে পড়ে এখান থেকে। 
থেতে খেতে মাঝে মাঝে সেদিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে কিশোর । ভাল লাগছে 

দেখতে । 

শ্মোক্ড ল্যান্কের চমৎকার ডিশ চলছে, এই সময় ভাতিজিকে নিয়ে সেখানে 
ঢুকলেন ক্যাপ্টেন হুরন। আপ্যায়ন করে তাদেরকেও বসানো হলো । আরও খাবার 
এল। 

গোয়েন্দাদের অনেক প্রশংসা করলেন ক্যাপ্টেন। 

কয়েক মিনিট পর আরও একজন এসে হাজির, তিনি রেক্স মার । গাঢ় রঙের স্যুট 
পরে এসেছেন! সুন্দর মানিয়েছে তাকে। 


ধূসর মের ১০৫ 


আন্তরিক ভাবে তার সঙ্গে হাত মেলালেন সাইমন। ছেলেদের জন্যে যা 
করেছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ জানালেন। 

আমিআমার জনও ওরা 'শনেক কিছু করেছে, সেই তুলনায় কিছুই করতে পারিনি 

আমি, এইটার এনে দেয় রে বে বদতে বললেন বদ্ধ নাবিক। 
“আমাকে ধনী বানিয়ে দিয়েছে ওরা ।' 

“ওই টাকা দিয়ে কি করতে চান, মিস্টার মার?' জানতে চাইল মুসা । “মাছধরা 


র কিনবেন? 
নিশ্যয়। আর কি যোগ্যতা আছে আমার... 
“আমাকে বাদ দিয়েই সবাই". উনি 
কণ্ঠ টেবিলের কাছে এগিয়ে এল এমি? 

“এসে গেছ, মার বললেন। “তোমাকেই খুজছিলাম মনে মনে। কিছুদিনের 
জন্যে আমার জাহাজে আমার আ্যাসিসটেন্ট হতে রাজি আছ? 
“না হওয়ার কি আছে? 


হাসল্‌ সবাই। 
বাটকীয় ভঙ্গিতে উঠে দাড়িয়ে সবাইকে চুপ করতে বলল কিশোর 'একটা 
৮5555455574 


শৈ 


চোখ বড় বড় করে ফেললেন. মেজর। বললেন, “গোয়েন্দা বটে!" 
'জা! জা!' একমত হলো মুসা। 


কালো হাত 


প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৯৩ 


“এবারের ছুটি কোথায় কাটাব আমরা, জানো? 

কল্পনাও করতে পারবে না" বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে 
মিটিমিটি হাসছে জিনা । 

বসে আছে তার পাশে। সে-ও 

তাকিয়ে রয়েছে আর সবার দিকে, জিনার মতই যেন 
জবাব শোনার অপেক্ষায় ! 

রবিন আর মুসা তাকিয়ে আছে কিশোরের 

বিরত রা রাবি াাহত তাই আশা করছে জবাবটা দলপতিই 


জিনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর । আনমনে চিমটি কাটছে নিচের 
ঠোটে। তার আশার থেকে থেকে বিরক্ত হয়েই জিনাকে বলে ফেলল মুসা, ব্যাপার 
কি বলো তো? আমাদের তাড়ানোর মতলব করেছেন নাকি 

“শুধু তাড়ানো নয়, নিজেরাও তাড়িত হবেন,' হাসি বাড়ল জিনার। 

হবেন মানে? কোথায়?" 

“বেড়াতে যাচ্ছেন নাকি কোথাও?" রবিন জানতে চাইল । 

মাথা ঝাকাল শুধু জিনা । 

"আমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে? জিজ্ঞেস করল মুসা । 

আবার মাথা ঝাকাল জিনা । 

'আমাদেরকে তাহলে এখানে আসতে বললে কেন?” রেগে গেল মুসা। 

“আগে কি আর জানি । আসার পর তো শুনলাম ।" 

25425 টির হার সেটা বলে ফেলো না!" 
অধৈর্য হয়ে উঠেছে রবিন 

তার অস্থিরতা দেখে হেসে উঠল জিনা । মজা পাচ্ছে। কিছুই না বুঝে 

যে কে উঠ কন গলা হা সি নান ইস 
কর। তোকে তো জিজ্ঞেস করিনি । কোথায় যাই সে তো দেখতেই পাবি 

“সাগরের ধঙ্ছরর কোন গ্রীক্মনিবাসে?' মুসার প্রশ্ন । 

মাথা নাড়ল জিনা, “হলো না।' 

458 রবিনের অনুমান। 

|] 

“কোথায় তাহলে!” 

সেটাই তো আন্দাজ করতে বলছি ।" 

আচমকা প্রশ্ন করল কিশোর, “আন্টিরা কোথায় যাচ্ছেন?" 


কালো হাত ১০৭ 


যর বেরা ভি তার দেকে হকির রেনু ভারি রাহ হুর 

জিজ্ঞেস করল; “আমরা তাদের সঙ্গে যাচ্ছি, নাকি একা 
চিন্তা করন জিনা। দত দিয়েন কাটল! আঙুলটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 
“যে কোন একটা প্রশ্নের জবাবদিতে পারি । কোনটা?" 

'আন্টিরা কোথায় যাচ্ছেন?" 

সাগর ভ্রমণে । 
ফেলো, কোথায়? 

“নাহ, তোমাকে আর হারানো গেল না," হেসে বনল জিনা । “সামান্য একটা 
সূত্র কোনমতে ধরিয়ে দিতে পারলেই হয়। অমনি আন্দাজ করে ফেলবে। কোথায় 
যাচ্ছি, সেটাও আন্দাজ করো তাহলে?" 

সুরর দাও। সব কথা-পেটে রেখে দিলে কি করে হবে?" 

“থাক, অত কথার মধ্যে গিয়ে আর কাজ নেই, বলেই ফেলি, জিনা বলল। 
“তোমার সঙ্গে পারা যাবে না।' 


চলো ছে? 

ভুরু কৌচকাল জিনা । হা করে আছে মুসা আর রবিন। কিছু বুঝতে পারছে 
না। 

“তুমি জানলে কি করে?" জানতে চাইল জিনা । 

মিটিমিটি হাসছে কিশোর । “দেখো জিনা, একটা কথা বোধহয় তোমার জানা 
নই ! আমাদের চিঠির বাক্সটা রোজ দুবার করে খুলে দেখি আমি, চিঠি আছে কিনা । 
এখান থেকে ওখান থেকে প্রচুর চিঠি আসে, বেশির ভাগই ব্যবসা সংক্রান্ত । পুরানো 
জিনিসের লিস্ট পাঠিয়ে জানতে চায় ওসব আমাদের ইয়ার্ডে আছে কিনা । কেউ বা 
4 কিনব কিনা । সমস্ত চিঠি খুলে খুলে আমাকেই 


তারমানে আম্মার চিট পড়ে ফেলেছ?” 
1 তি 


আর অকারে রাখল না রে বত প্রানি লিখেছেন 


ুরানোর দ্বার উীর-ওপরহ হতে । বলেছেন, 
আমাদেরকে যাতে আগে না বলা হয়, সারপ্রাইজ দিতে চান। 
আমাদের পাসপোর্ট নিয়ে ডাকে বলেছেন এখানে-*” 


১০৮ ভলিউম-_-২১ 


রবিন বলে উঠল, 'এত সব কাণ্ড ঘটে গেল, আর আমরা কিছুই জানি না! তুমিও 
চো আমাদের বলোনি--” 
*আন্টি মানা করেছেন, তার মজাটা নষ্ট করতে চাইনি-** 
'কিন্তু তুমি যেমন চুপ করে ছিলে, আমরাও তো পারতাম... 
2 ভার 


ইডি হল “হ্যা হ্যা, তারপর, যা বলছিলে বলো ।" 

জিনার দিকে তাকাল 'কিশোর। চুপসে পরেছে জিনা । সে-ও আগে থেকে কিছুই 
জানত না, এখানে এসে জেনেছে । ভেবেছিল জানিয়ে চমকে দেবে । হতাশ 
ঘয়েছে। সেটা বুঝতে পেরে কিশোর বলল, “মন খারাপ করছ কেন? মুসা আর 
প্বিনকে তো চমকে দিতে পেরেছ।' 

কিসের এত উত্তেজনা কিছুই বুঝতে পারছে না রাফিয়ান। মৃদু স্বরে দুবার ঘাউ 
4 21457555 

বলো, জিনা, কিশোর বলল। 
লা লো 


বন্দতে লাগল কিশোর, “দীর্ঘ যাত্রায় বেরোচ্ছি এবার আমরা । প্লেনে করে 
প্রথমে যাব ইংল্যা্ডে। প্রফেসর কারসওয়েলের কথা মনে আছে না? বিজ্ঞানী? 
টকারের আব্বা । ওদের ওখানেই 'যাব জামরা প্রথমে । তারপর সাউখহ্যাম্পটন 
থেকে জাহাজে । 

“তার মানে প্রফেসর কারসওয়েল আর টকারও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে! রবিন 
এটি 


বি, খুব মজা হবে, উত্তেজনায় চোখ চকচক করছে মুসার । 

'ভুমধ্যসাগরের ঠিক কোন জাগায় যাচ্ছি আমরা?" জিজ্কেস করল রবিন। 

“সেটা কারোরই জানা নেই, 'জবাব দিল কিশোর । “যাই হোক, রহস্য যাত্রা 
মাম দেয়া হয়েছে এই ভ্রমণের । কোথায় গিয়ে যাত্রা শেষ করবে জানানো হবে না 
ঘাত্রীদের। যাওয়ার পর দেখতে পাবে সবাই । ব্যবস্থা করেছে ইংল্যাপ্ডের একটা 
558৮5757175 
টাপাচাপি শুরু করেছে আমাদের নেয়ার জন্যে 

এবং নিশ্চয় রাজি করিয়ে ফেলেছে, মুসা বদন। 'যে জন্যে এরকম একটা 

সুষেগ পেয়ে গেলাম আরা 

“একটা কৃথা বুঝতে পারছি না,” অবাক লাগছে রবিনের, 'অতটা সময় অযথা 
নট করতে রাজি হবেন ুই প্রফেসর! ঘরে দরজা চিরে বসে থাকতেই তো গছন্দ 
করেন 

*সে জন্যেই তো খবরটা শোনার ঈঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরেছে আম্মা, জিনা 
বদল। “বাপকে কিছুতেই রাজি করাতে না পেরে শেষে আম্মাকে অনুরোধ করে চিঠি 


ফালো হাত ১০৯ 


লিখেছে টকার। জোর করে আব্বাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে আম্মা । বইয়ে মুখ গুঁজে 
থাকতে থাকতে ইদানীং শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে আব্বার । আর যেই আব্বা রাজি 
হয়েছে, প্রফেসর কারসওয়েলও রাজি । তার ধারণা, জাহাজে চুটিয়ে জটিল সব 
সমস্যার সমাধান করতে পারবেন দুজনে মিলে। তবে আম্মা কাজ করতে দেবে 
কিনা সন্দেহ আছে।' 
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কারের জন্যেই তাহলে আমরা যেতে পারছি,” মুসা বলল। 

“তাতে কোন্‌ সন্দেহ নেই ।” 

“রাফির কি হবে? ওসব দামী জাহাজে তো শুনেছি কুত্তা-টুত্তা নিতে দেয় না।' 
আসতে পারবে ।' 

বানর শব্দটা উৎসুক করল রাফিয়ানকে। ঘাড় কাত করে জিনার দিকে তাকাল 
তরি ছিযারন “হ্যা, বানরই বলেছি । তোর খুব 
চেনা । নটি।" 

লঙ্কা জিভ বের করে দিল রাফি । যেন হাসছে । বলল, “ঘাউ!' 

শুরুটা তো খুব ভালই মনে হচ্ছে, মুসা বলল। “এখন শেষটা কেমন হয় কে 
জানে । গোয়েন্দা কাহিনী লেখকদের তো খুব প্রিয় একটা জায়গা জাহাজ । আমরাও 
ওখানে একআধটা রহস্য পেলে মন্দ হত না।' 

“দেখা যাক। পেয়েও যেতে পারি। তবে না পেলেও খারাপ লাগবে না। 
ওরকম একখান ভ্রমণ, সময় ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে যাবে, দেখো ।" 

“রওনা হচ্ছি কবে?" জিজ্ঞেস করল কিশোর ) 

'কাল।' 


তিন গোয়েন্দাকে দেখে তো'ধেই ধেই করে নাচতে আরম্ভ করল টকার। কঙ্গনাই 
করতে পারেনি 192 কা 

পুরানো বন্ধুকে দেখে নটিও ৷ একলাফে রর কাধ থেকে নেমে 

পট নাচের পর অভ্যাস বশত পা-টা বাড়িয়ে দিল হাত 

মেলানোর ভঙ্গিতে, মানুষের সঙ্গে হ্যাুশেক করত করতে ব্যাপারটা রপ্ত হয়ে 
গেছে তার। 

কিচির মিচির করতে লাগল বানরটা । রাফি কয়েকবার আস্তে আস্তে বলল, 
স্বাউ! ঘাউ! ঘাউ!' যেন তার ভাষায় বলল, “কি নটি মিয়া, কেমন আছ? সাগরে 
বেড়াতে থাচ্ছি আমরা সে খবর রাখো? তবে ভাই যা-ই বলো, এই পানিটানির 
চেয়ে বনে গেলেই ভাল করত ওরা । খরগোশ আছে, ইদুর, কাঠবেড়ালি, আরও 
কত প্রাণী । তোমার গাছ ভাল্লাগে না?" 

“নিশ্চয়!' বলল নটি । গাছে চড়ে যে বাদরামি করতে ভাল লাগে, সেটা 
বোঝানোর জন্যেই যেন এক লাফে রাফির পিঠে চড়ে.বসে তার দুই কান ধরে 
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ধ্লাকাতে শুরু করল। 

কারসওয়েল। ওরকম নিরালা জায়গায় বাড়ি করেছেনই নিরাপদে তার গবেষণা 
লিয়ে যাওয়ার জন্যে ।শহরে বড় ঝামেলা । পারত পক্ষে সেদিকে যেতে চান না 
। 

সুন্দর বাগান আছে বাড়ির সামনে । দল বেঁধে সেখানে চলে" এলো 
হয় বলে বিরক্ত হন কারসওয়েল। তাছাড়া আজ বন্ধুকে পেয়েছেন। মিস্টার 
আম্মা গেছেন শহরে, কিছু কেনাকাটা করবেন। 

বসে বনে ভবিষ্যতের নানা রকম পরিকল্পনা .করছে-ওরা, এই সময় বেরোল 
কারসওয়েলের হাউসকীপার ডোরা । মোটাসোটা, খাটো, মাঝবয়েসী একজন 
মহিলা । এক সময় সুন্দরীই ছিল। 

'এই ডোরা, এসো এসো," হাত নেড়ে ডাকল টকার। অনেক ছোটবেলায় তার 
মা মারা গেছেন, তারপর থেকে এই মহিলোই তাকে মায়ের আদরে মানুষ করছে। 
্্ী মারা যাওয়ার পর ভীষণ ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলেন কারসওয়েল। ডোরাকে পেয়ে 
চার হাতে ছেলেকে তুলে দিতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। 
মহিলাকে পছন্দ করে ফেলল তিন গোয়েন্দা আর জিনা । রাফিও করল কয়েক. মিনিট 
পরেই যখন চা খাওয়ার জন্যে ওদেরকে ডেকে নিয়ে গেল ডোরা। 

অনেক বড় একটা চকোলেট কেক বানিয়েছে সে। আর দুই ধরনের 
স্যাুউইচ। একটা ঝাল, আরেকটা মিষ্টি; একটাতে দেয়া হয়েছে টমেটো, 
অন্যটাতে মধু । ঘরে তৈরি লেমোনেডও টেবিলে এনে রাখল সে। 

খাবারের চেহারা দেখে একটা. সেকেও দেরি করল না মুসা! বসে পড়ল। 
অন্যেরাও বসে পড়ল চেয়ার টেনে টেনে । প্রচুর কথাবার্তা সহযোগে চলল নাস্তা 
খাওয়া। 

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় কে কিভাবে পাশ করেছে, সেই খোজ-খবর নেয়া হলো 
প্রথমে ৷ এক কথা থেকে আরেক কথা । সব শেষে আলোচনায় ঢুকল অপরাধ জগৎ । 

“ভাল কথা," টকার বলল, “লাঞ্চের সমরকার রেডিও নিউজ শুনেছ? কালো হাত 
তো আবার পত্রিকার হেডলাইন হয়ে গেছে? 

“কালো হাত!" মুখের কাছে লেমোনেডের গ্রাসটা নিয়ে গেছে মুসা, হাতটা 
থেমে গেছে ওখানেই । “ওটা আবার কি?' 

“ওটা নয়, সে, শুধরে দিল কিশোর । ৃ 

“মানে, কালো হাত একজন মানুষ!" না খেয়েই প্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল 


। 
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টঢাত। কোন দলটল নেই তায, একাই হাত সাফাইয়ের খেলা খেলে টকাবেরু 
তাকাল, “ইংল্যাণ্ডে এসে হাজির হয়েছে নাকি? শেষ খবর কি? পুলিশ কি 
ব্লে?? 

“পুলিশ আর কি করবে?' কিশোর বলল, “ওকে কি ধরতে পারবে নাকি? 
শৈয়ালের মত ধূর্ত" “আহ্‌, নটি, কিংআরন্ত করলি, শার্টের হাতা টানিস কেন? তোর 
কথা হচ্ছে না, তুই তো আর শেয়াল না ।.-.হ্যা, যা বলছিলাম'। কোন সহকারী নেই 
বলে তার কিছু সুবিধে হয়েছে। ধরিয়ে দেয়ার ভয় নেই। চেহারা কেমন, কালো 
হাত ছেলে না মেয়ে, তা-ও জানে না কেউ 1 

“পুলিশও না?" অবাক হয়ে বলল জিনা । 

“না । জানলে হয়তো এতদিনে ধরে জেলে ভরে দিতে পারত ।" 

“তাহলে ভালই হলো তোমাদের জন্যে। ইংল্যাণ্ডে এসেই একটা, রহস্য পেয়ে 

গেলে, হাসতে হাসতে বলল জিনা । “এক কাজ করো না, লেগে যাও পিছে, ধরিয়ে 
পারি লাজ মান 
গোয়েন্দার।' 

“পারা যেত, টকার বলল, “যদি সাগর ভ্রমণে যেতে না হত আমাদের ।. কালই 
রনা হচ্ছি আমরা! কালো হাতকে ধরার দ্র নেই 

“বলা যায় না, ৮৭ “জাহাজে গিয়ে উঠে বসে থাকতে পারে কালো 
হাত! এইটকুর, যে জাহাজটাতে যাচ্ছি আমরা, দেখেছ নাকি সেটা?" 


এ মুসার দিকে তর্জনী তুলল রবিন। ওই জাহাজে উঠেও পড়তে 
পারে সে। বিলাস-তরী, ধনী মহিলারা নিশ্চয় যাবেন, তাদের কাছে দামি রক 
থাকবেই। কালো হাতের জন্যে একটা মন্ত আর্কষণ।' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 
“কি বলো, কিশোর?" 

মাথা ঝাকাল কিশোর । গেলে খুব ভাল হত । পরার ব্যবস্থা করতে পারতাম । 

তোমরা তো মনে হচ্ছে লোকটার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানো-**" বলতে 
গিয়ে বাধা পেল সুসা। 

রবিন বলল, “লোক না মেয়েলোক সেটাই জানে না কেউ, বললাম না?" 
সম্পর্কে তো অনেক কিছুই জানো তোমরা দেখা যাচ্ছে । আমি জানি না কেন?” 

“যেহেতু খবরের কাগজ পড়ো না, সাফ জবাব দিয়ে দিল কিশোর । 

“কে বলল পড়ি না?" 

“পড়ো, শুধু খেলার পাতা । ওটা কি আর খবরের কাগজ পড়া হলো নাকি 

“যাই হোক” হাল ছেড়ে দিল মুসা, সনির পেজ বাবে 
কালো হাতের ব্যাপারে কিছু জ্ঞান দাও তো আমাকে ।' 

“সাধারণত কোটিপতি মহিলোদের দিকেই তার নজর,” রবিন বলল, “অনেক 
দামি রত্ন, অলঙ্কার এসব পাওয়া যায় বলে। তবে সুযোগ পেলে অন্য দিকে হাত 
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বাড়াতেও ছাড়ে না। এই তো, কয়েক দিন আগেই বুয়েনাস এয়ার্সের এক ব্যাংকের. 
উর, তাঙল। সাংঘাতিক কিস নযাপার। ৮০৯ 


রাত রাজি তা টকার বলল, “পত্রিকায় লিখেছে, সে নাকি 


দেখল টকার। “সাড়ে পাচটা প্রায় বাজে। চলো, িির খবর লেখি। 
কয়েক টের অধ খাতে কালো হাতের হা বদুোলারে? 
কে লে লা 
হয়ে গেছে। প্রধান খবরগুলোর মধ্যেই রয়েছে কালো হাতের কথা । 
অন্যান্য বেশি জরুরী খবরপ্তলো শেষ করে এসে তার কথা যা বলল সংবাদ 
পাঠকন জার তার সংক্ষেপ হলো? পুরানো কায়দা বদল করেনি কালো হাত। 
যেখানে চুরি করে, সেফ ভাঙে তার কাছে ফেলে যায় একটা কার্ড । তাতে আঁকা 
থাকে একটা কালো হাতের ছবি। চুরিও করে, আবার সদর্পে ঘোষণাও করে যায় 
সেটা? স্পর্ধা ও দুঃসাহস দুইই আছে লোকটার। আর্জেন্টিনার শেষ যে ব্যাংকটার 
তালা সে ডেঙেছে সেটার ম্যানেজার নাকি তার বিশ্বস্ততার সুনাম নষ্ট হয়েছে বলে 
এতটাই দুঃখ পেয়েছেন, আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। সময় মতো একজন ক্লার্ক 
দেখে দেখে ফেলেছিল বলে রক্ষা। 
_এবেচেছে চোরটা!' রেগে গেল জিনা, “ম্যানেজার মারা গেলে তার মৃত্যুর 
দায়টা অনায়াসে চাপিয়ে দেয়া যেত কালো হাতের ঘাড়ে। খুনী! 
কিনা জানি না, বলল, “তবে খারাপ যে তাতে সন্দেহ নেই । 
সাং চালাক। এই তো পড়লাম মোনাকোর ক্যাসিনোতে চুরি করেছে; 
০৮০১ এরপর যে কোথায় উদয় হবে কে জানে!” 
“মরুকগে,' হাত নাড়ল মুসা, “যেখানে খুশি যাক। আমাদের সঙ্গে তো তার 
কারবার নেই। সাগরে বেড়াতে যাচ্ছি, কি কি করব, সেটা নিয়েই এখন ভাবা উচিত 
আমাপের। 


পরদিন সকালে ট্রেনে ঢাপল কিশোররা। শেষ বিকেলে এসে পৌঁছল 
বে কোম্পানি এই রহ্-তরর ন্যবস্থা করেছে, যাত্রীদের সমস্ত ভালমন্দ্‌, 

দেখার দায়িত নিয়েছে তারা । হোটেলে রুম বুক করে রেখেছে। সেখানে র্াষ্ত 

কাটিয়ে পরদিন জাহাজে চড়বে সবাই। 

৮--কালো হাত ১১৩৭ 


সা ধুয়ে, কাপড় বদলে হোটেলের লাউঞ্জে এসে বসল তিন 
।'ডিনারের সময় না হওয়া পর্যস্ত ওখানেই থাকবে। 
০2৮00 কিচির মিচির করে বিরক্তি প্রকাশ করে 
টা 72585 
৯০১৯057841-115581455 
গেস্টদের অনেকেরই নজরে পড়ে গেছে । দুটোকে নিয়ে বেশ মজা পাচ্ছে তারা, 
হাসাহাসি করছে। 
“দারুণ তো!" বললেন কালো চশমা পরা এক ভদ্রলোক, ক্থায় বিদেশী টান। 
“এমন তো আর দেখিনি!” 
তার তাকিয়ে হাসল টকার। ভদ্রলোকও হাসলেন। আদর করে রাফি 


পাথরটা। 
হঠাৎ শোনা গেল তীক্ষু একটা, বিরক্ত কন্ঠ, 'এই জানোয়ারগুলোকে হোটেলে 
ঢুকতে দিল কে? উকুনে ভরা! 
০51 ৯৮৮৮১ 


“আমার কানরের গায়েও নেই!' একই স্বরে ঘোষণা করল টকার, জানিয়ে দিল 
উপস্থিত সবাইকে। 

হাসিখুশি, মোটা, লালমুখো একজন লোক হো হো করে হেসে উঠলেন। 
৮ ফিসফিস করে বললেন, “ওই মহিলোর কথায় কান দিয়ো 

না,” আঙ্জুল তুলে ড দেখালেন তিনি। চমৎকার ইংরেজি বলেন, তবে 
ইংল্যাপ্ডের লোক যে নন বোঝা গেল কথার টানেই। “এক ঘণ্টা ধরে বসে আছি তার 
পাশে। ঘ্যানর ঘ্যানর করেই চলেছেন, খালি অভিযোগ আর অভিযোগ, মুহূর্তের 
বিরাম নেই। যেন খত ধরার জন্যেই ওখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে । 

ভদ্রলোকের কথায় জিনার রাগ কমল না একটুও, ফুঁসে উঠল, 'দেখতে যেমন 
ডাইনীর মতো, বুড়ির কাজকর্মও তেমনি।' 

খুব একটা আস্তে বলেনি সে, শুনে ফেললেন মহিলো। ভুরু কুঁচকে তীক্ষ 

তাকালেন। 

ভিত ২১৮7১৮৮7854 

৮15 রে রর 

চেয়ার থেকে আচমকা উঠে দীড়ালেন সুবেশী ন্‌ এক ভদ্রলোক, “এই যে, 
উঠুন আপনারা! আনে হয ডিনার দেয় হয়ে গেছে। শরীরের তুলনায় হাতদুটো 
অস্বাভাবিক লঙ্কা তার, ধবধবে সাদা 
পরিবেশ জটিল হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, সেটাকে সহজ করার জন্যেই 
'বোধহয় 'একাজটা করলেন ভদ্রলোক । রওনা হয়ে গেলেন ডাইনিং রুমের দিকে । 


১১৪ ভলিউম_২১. 


পেছন পেছন চলল বাকি মেহমানরা। জিনারা তাদের সঙ্গী হতে পারল না। এখনও 
নামেননি তার আব্বা আম্মা । তাদেরকে না নিয়ে যায় কি করে? 

“ওই ডাইনীটা যদি আমাদের সঙ্গে যায়, জিনার রাগ এখনও পড়েনি, আমি 
তাহলে এর মধ্যে নেই । রাফিকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডেই থেকে যাব।” 

ইনি তিাল সাত সরি পেছন থেকে বলে উঠল একটা 


ও চমকে গেল জিনা। ফিরে তাকিয়ে দেখল, 2175 
দীড়াচ্ছে বছর তিরিশেক বয়েসের এক যুবক। চেয়ারে এতটাই এতক্ষণ 
চোখেই পড়েনি। টি নি 

“মানে? জিজ্েস করল জিনা। 

হাসল লোকটা । “বলছি। শুনলেই বুঝবে । এখানে যত লোককে দেখলে, 
তাদের অনেককেই চিনি আমি। বেশির ভাগই যাচ্ছে ওই রহস্য যাত্রায়। হাতে চুনি 
বসানো আঙটি পরা যে ভ্দ্ূলোককে দেখলে তীর নাম হুয়ান রডরেজ। সারা 
দুনিয়ায় পরিচিত। কোটিপতি। কফির চাষ করেদ। আয় বে মহিবার ওপর রেগে 


১১১কন 

লোকটা বলতে লাগল, “মিসেস রোজ মস্ত ধনী, অনেক টাকার মালিক। টাকা 
থাকলে অনেক মানুষেরই স্বভাব খারাপ হয়ে যায়, ভাবে দুনিরাটাই তার গোলাম, 
কথাবার্তা কি বলে না বলে হুশ থাকে না” 

থাকবে, মাথা ঝাকাল জিনা । “একবার রাফিয়ানের খপ্পরে পড়লে থেকে কুল 
পাবে না। ফালতু কথা বলা জীবনের জন্যে ভুলে যাবে ।" 

লোকটা হাসল। তাজ রা বা অভাব পাবে 
02 যাচ্ছে।” 

“আপনিও যাচ্ছেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর। 

“হ্যা। আমার নাম পিটার উড | আমার কথা পরে শুনো। আগে আমাদের 
সঙ্গী-সাথীদের কথা শুনে নাও। হাসিখুশি মোটা ভদ্রলোক ওলন্দাজ, হীরার ব্যবসা 
করেন, নাম ভিক ড্যান।”হাত লম্বা যে ভদ্রলোক, তিনি বিখ্যাত: পিয়ানোবাদক 
জিউসেপ আ্যারিয়ানো । চীনা মেয়েটির নাম মিস টিটাং।" 

নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর 
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হাসল। 
গোয়েন্দারা । ওদের পাশেই বসেছে পিটার । মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে এদিকে, কখনও 
মুচকি হাসছে, কখনও চোখ টিপছে । 

“লোকটা খুব ভাল," মুসা বলল। ূ 

“অন্তত মিসেস রোজের চেয়ে যে অনেক ভাল তাতে কোন সন্দেহ নেই," 

“দেখো, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর. “একলা তো আর জাহাজ ভাড়া করে যাচ্ছি 
না আমরা । দুনিয়ায় নানা রকমের মানুষ আছে । কারও স্বভাব এক রকম নয়। কেউ 
ভাল, কেউ মন্দ। একসঙ্গে কোথাও যেতে গেলে তাদের সঙ্গে মিলে মিশেই যেতে 
হবে । আর তা করতে না পারলে বাড়িতে বসে.থাকাই ভাল।' 

“জিনা! .কঠিন হয়ে গেল কিশোরের কণ্ঠ, কারও সম্পর্কে ওভাবে কথা বলা 
ঠিক না। পারকার আংকেল শুনলে তোমার ওপর ভীষা রাগ করবেন." 

“রাগ করবে কি?' টকার রলল, “তারা কি আর. দুনিয়ায় আছে? ওই দেখো," 


সঙ্গে 
বলেছ, একমত হলো রবিন। “আন্টি ওখানে বোর ফিল করবেনই। 
ওসন অঙ্ক-টহ্ক নিয়ে কি আর মাথা ঘামান নাকি তিনি ।" 
*“এক কাজ করলে পারি।' প্রস্তার দিল মুসা, “আরেটা চেয়ার ঢোকানো যায় 
এখানে । আন্টিকে ডেকে নিয়ে আসি এখানে ।" 


পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল ওদের । উঠে পড়ল। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পরে 
ট্যাক্সি এল অনেগুলো । সারি দিয়ে দাড়াল হোটেলের সামনে । এক এক করে 
গিয়ে সেগুলোতে উঠতে লাগল যাত্রীরা ৷ ছেলেমেয়েরা সবাই মিলে উঠল একটাতে, 
তাদের সঙ্গে রইল রাফি আর টকার। গাদাগাদি করে ₹ তে হলো ওদের । ইচ্ছে 
০৮৮১৮/71547 
সাগর টু 


র পৌছল ট্যাক্সির ] 
১১৬ ভলিউম__২১ 


বিলাস-তরী। সাদা রঙ করা । 
“খাইছে! এত সুন্দর! জাহাজটা এরকম হবে ভাবতে পারেনি মুসা । 
নেহি এবটা জাহান, ইক দিলেই না দেলেউ়ে হবে আকা? 
জিনা বলল। মুসার মতোই সে-ও সাগর ভালবাসে । 
কয়েক হপ্তা জাহাজে র্লাটনোর ব্যাপারটা শুনে অতটা ভাল লাগেনি রবিনের । 
কারণ সাগরের চেয়ে পাহাঁড় বেশি পছন্দ তার । তবে হোয়াইট আযার্জেকে দেখে 


আর রাফির সঙ্গে যেহেতু জিনা আছে, আর নটির সঙ্গে টকার, ওরাও খুশি। 
জাহাজে উঠল ওরা । 


। টকারের মনে হচ্ছে একটা সাদা নে করে মাটির পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গের 
দিকে উড়ে চলেছে ওরা । 

“দারুণ! সাগরের দিকে তাকিয়ে রবিন বলল। “ডাঙার চেয়ে বাতাস এখানে 
দ্বিগুণ মনে হচ্ছে।' 


চলো, আমাদের বাদিং স্যুট বের করি, জিনা বলল। “ডেকের 
দি ২০৯-40৮৮১৬ ১৯ 
রোদ পোয়াব।" 

“মন্দ বলোনি,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মুসা । 

কেবিনের দিকে পা বাড়াতে যাবে ওরা এই সময় কয়েকটা উত্তেজিত কণ্ঠ কানে 
এল। ফিরে তাকিয়ে দেখল, ডেকের লাউঙ্জ চেয়ারে আরাম করে বসে খবরের. 
কাগজ পড়ছিল কয়েকজন যাত্রী, উত্তেজনাটা তাদের মধ্যেই । জাহাজে ওঠার আগে 
ঘাট থেকে সকালের কাগজ কিনেছে ওরা । নিশ্চয় এমন কিছু দেখেছে কাগজে, যেটা 
উত্তেজিত করে তুলেছে ওদেরকে । 

“নিউজটা দেখেছেন?' পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন এক বয়স্ক 
ভদ্রলোক । “রসিকতা করল, না-সত্যি সত্যি কে জানে! রসিকতা করে থাকলে 
কাজটা ঠিক করেনি।' 
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আমাদের সৌভাগ্য দেখে কারও হয়তো হিংসে হচ্ছে, মন্তব্য করল এক 
তরুণী । "যাত্রীদের মনে ভয় ঢুকিয়ে যাত্রাটাকে পণ্ড করতেই এই শয়তানীটা 
করেছে ।' 

“আমার তা মনে হয় না!' বললেন এক বৃদ্ধা, গলা কাপছে। “সত্যি কথাই 
বলেছে। এরকম একটা কাগজে ফালতু কথা লিখবে না। সাংঘাতিক খবর! লর্ডই 
জানেন, কি হবে! একদিন সকালে উঠে দেখব গলা ফাক করে দেয়া হয়েছে আমার । 
বিছানায় রক্তের মধ্যে পড়ে আছি?" 

“অত ভয় পাবেন না, মিস সিম্পসন,” বললেন আরেক মহিলো । সবে খবরটা 
পড়া শেষ করেছেন তিনি । “কালো হাত দুর্দান্ত লোক, সন্দেহ নেই, তবে-খুনী নয়। 
মানুষ মেরেছে, এমন বদনাম কখনও শোনা যায়নি তার। হোয়াইট আ্যাঞ্জেলে যদি 
সত্যি সত্যি উঠেও থাকে, আর যাই করুক, কাউকে হত্যা করবে না ।” 

অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল ছেলেমেয়েরা ৷ 

জুলজ্ল করছে কিশোরের চোখ । উত্তেজিত চেহারা । “কালো হাত!” 
আনমনেই বলল সে, “এই জাহাজে !---ভেরি গুড! ওর মুখোশ খুলে দেয়ার একটা 
সুযোগ তাহলে পাব।” 

আরও বিখ্যাত হয়ে যাবে তিন গোয়েন্দা, টকার বলল। 

ভার কথার জবাব দিল না কিশোর । জোরে একবার চিমটি কাটল নিচের 


ঠোটে। 

মাল “কি লিখেছে, দেখা দরকার ।' 

ররিন বলল, “মস্ত ভুল হয়ে গেছে । ওঠার সময় একটা কাগজ কেনা উচিত ছিল। 
একবার অবশ্য মনে হয়েছিল, তাড়াহুড়োয় তারপর ভুলে গেছি ।” 

অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল এই সময় নটি । রাফির পিঠে বসে থেকে তাকে সামনে 
এগোনোর জন্যে কান ধরে টানাটানি শুরু করল। কোন দিকে যেতে বলা হচ্ছে 
তাকে, কি করে বুঝল কুকুরটা সে-ই জানে । সোজা তাকে একটা ডেক চেয়ারের 
কাছে নিয়ে গেল বানরটা । সেখানে চেয়ারের ওপর একটা খবরের কাগজ ফেলে 
গেছে কে যেন। এক লাফে রাফির পিঠ থেকে.নেমে গিয়ে কাগজটা তুলে নিয়ে 
আবার আগের জায়গায় এসে বসল। তাড়া দিতে লাগল টকারের কাছে যাওয়ার 
জন্যে। 

বানরটা অনেক কাণ্ডই করে, কিন্তু এখনকার এই ব্যাপারটা টকারকেও অবাক 


করল। 
“করলটা কি দেখলে?” রকে বলল সে, “এ তো একেবারে মানুষের মতো 
ফেলে। এখনও তাই করল। 

_ অন্য সময় হলে এটা নিয়ে আলোচনা করত কিশোর, এখন তা করল না। 
টকারের্‌ হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল কাগজটা । মেলে ধরল। রবিনও তার গায়ের 
সঙ্গে সেটে এসে তাকাল লেখার দিকে। প্রথম পাতায় বক্স করে দিরেছে খবরটা, 
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তিন লাইনের হেডিং £ 
কালো হাতও 
সফর সঙ্গী হয়েছে। 


অন্য তিনজনও গা ঘেষাঘেষি করে এল কি লিখেছে দেখার জন্যে । কাগজটা 
রবিনের হাতে 'দিয়ে বলল, *জোরে জোরে পড়ো ।” 

পড়তে লাগল রবিন, 'আজ ভোরের একটু আগে সমস্ত দৈনিক পত্রিকার অফিসে 
একটা করে কার্ড পাঠিয়েছে কালো হাত ৷ তাতে আঁকা তার মনোগ্রাম কালো রঙের 
হাত।" 

উদার একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল ওরা । 


“লোক কিনা জানি না আমরা, তাই না?” মনে পরতে নি রবে 

পারে।' 
“সে জন্যেই বোধহয় খুন করে না," টকার মন্তব্য করল। “মহিলা তো, মাথায় 

বুদ্ধি আছে প্রচুর, কিন্তু গায়ে জোর নেই?" 

“বলেছিলাম না রা চিরে উঠল জিন, “রহস্য একটা পেয়েই যাবে-"” 

“আস্তে বলো!” দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল কিশোর, কেউ 
দেখছে কিনা । 

“লোকটা মনে হয় পাগল," রবিন বলল। “নইলে এভাবে ফলাও করে খবর 
ছাপে কেউ? পুলিশকে জানিয়ে দিল কোথায় আছে সে। তাকে ধরা এখন আর কঠিন 


“বলা যায় না, মুসা বলল, “সত্যিও. হতে পাবে ।' 

কাগজটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিতে চলল কিশোর । 

ইতিমধ্যে ডেকের সবারই পড়া হয়ে গেছে খবরটা । উত্তেজিত গুঞ্জন শুরু 
হয়েছে । একেরজন একেক কথা বলছে ঃ 

*জেনেন্তনেও এভাবে যাত্রাটা শুরু করল কেন কোম্পানি? শোনার সঙ্গে সঙ্গেই, 
বন্ধ করে দেয়া উচিত ছিল। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোন মানে হয়!' 


কে পয ধর দরকার কেন এরকম লয় হলো? 
“ঠিক, কৈফিয়ত চাওয়া দরকার 
অনেকেই সার্ঘন করল এটা। কিন্তু কেউ নড়ার আগেই লাউড স্পীকারে 
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সি ১৪০০১ ৭০ 
আশ্বস্ত করার জন্যে একটা ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন মনে করেছেন 
তিনি । বললেন, জাহাজ ছাড়ার আগেই কালো হাতের খবরটা জেনেছেন। পুলিশ 
এসে ভালমত তল্লাশি চালিয়ে গেছে৷ চোরটাকে পাওয়া যায়নি। সমস্ত যাত্রীর নাম- 
ধাম পরীক্ষা করেছে তারা । সবাই সম্মানিত লোক । কারও কোন ক্রিমিন্যাল রেকর্ড 
নেই। তাদের কাউকে কালো হাত বলে সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠে না। জাহাজের 


ক্যাপ্টেন, “কালো হাত আমাদের মাঝে 'এসেই গিয়ে থাকে, তাকে অনুরোধ করব 
যাতে এখানে চুরিদারির কথা চিন্তাও না করে। তাহলে এই বার তাকে রা পড়তেই 
হবে। সাপরে ভাসমান একটা জাহাজ কোন শহর নয় যে সে পালিয়ে যেতে পারবে, 


৮-৪৮১০৪১৮১৪১ ১৭৪ করে থাকতে প্রারবে। 
জনতার তিন 
হালকা মিউজিক বাজতে লাগল স্পীকারে। 


তোমার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে ক্যঙার য়েছে। ডাক্তার বলে দিয়েছেন 'আর 


০ “কিশোর, তোমার কি মনে হয়? ব্যাপারটা 
“সময়ই বলবে সেটা!” সরে গেন কিশোর রেলিতের কাছে দীড়িযে তাকিরে 


তিন 


নিরাপদেই পেরিয়ে গেন যাত্রা শুরুর করেকটা দিন। সোজা করা আর স্পেনের 
উপকূল পেরিয়ে বাবে হোয়াইট আ্যাঞ্জেল, তারপর জিব্রালটার প্রণালীর ভেতর দিয়ে 
গিয়ে থামবে মারূসিলেস কদরে আরও নারি তরে ব্রার চুলে? তারপর 


নয় এমন কোন জায়্গাই বাদ দিল না। আধুনিক জাহাজের অনেক কিছু দেখল যা 
আগে কখনও দেখেনি । ওপরে-নিচের সমস্ত ডেক চেনা হয়ে গেল, জেনে গেল কোন 
পথে যেতে হয়, কোথায় কোথায় আছে গ্যাংওয়ে। ফার্ট্ট ক্লাস সেকেও ক্লাস 
ভাগাভাগি করা নেই, সবার জন্যে একটাই ক্লাস, সে জন্যেই ঘোরাফেরাটা অনেক 
সহজ হয়ে গেল, যেখানে খুশি যাতায়াতে রোন অসুবিধে নেই । অনেকের সঙ্গে 
পরিচিত হলো ওরা। . 

মারসিলেসে পৌছল জাহাজ। যাত্রী তোলার জন্যে থামবে কিছুক্ষণ । জায়গাটা 
দেখার জন্যে তীরে নামল গোয়েন্দারা । 

সেদিন বিকেলে সব যাত্রীরাই একসঙ্গে খেতে বদল ডাইনিং বামে । 
একেকজন । খাওয়ার পর উঠে চলে এল ওপরের ডেকে । 

“থুব ক্লান্ত লাগছে” হাই তুলতে তুলতে বলল রবিন।- “রাতে আজ ঘুম হবে 
। 

এএখনই চলে যাবে নাকি ঘুমাতে?" মুসা বলল। 'ওসব ঘুমটুমগ্ডুলো বাদ দাও, 
বাড়ি লিরে বত খুশি ঘুমিযো। কেক দিনা ঘুমালে মরবে সার চেয়ে চলো 
সিনেমা দেখিগে। 


'আমার ম্যাজিক দেখার ইচ্ছে” টকার বলল। 'পারস্বারের কাছে শুনলাম আজ 
রাতে খুব ভাল ম্যাজিক দেখানো হবে।' 

“এই পারসারটা আবার কে?' জানতে চাইল সুসা। 

'পারসার কারও নাম মর, রবিন বলল। *বড় বড় সব জাহাজেই পারুসার 
থাকে । এটা একটা পদবী । অনেক দায়িতু থাকে তার ওপর । নাবিক-কর্মচারীদের 
বেতন দেয়া থেকে শুরু করে কেবিনের দেখাশোনা, খাবারের ব্যবস্থা, সব করতে 
হয়,” 

“ও! এত কাজ করে ঘৃমায় কখন?" 
এটি বাচত না?" 

। 
4448 “চলো, দেখতে 
ণ ॥ 
“কোথায় দেখানো হবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 
কমে । 


5815 
9? 
“আসলে ওসব ফাকিবাজি আমান্স ভালো লাগে না। জানিই তো, কোন না 
কোন ভাবে ঠকাচ্ছে। তার চেয়ে আমি এখানেই থাকি, সাগর দেখি, তোমরা যাও।' 
কিন্তু জোর উঠল। কিশোরকে ফেলে যেতে রাজি হলো না কেউ। 
সকলের বক্তব্য, একসঙ্গে আনন্দ করতে এসেছে ওরা, তা-ই করবে । আলাদা 
হওয়া চলবে না। | 
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অগত্যা ম্যাজিক দেখতে বেতে হলো কিশোরকেও । নন | 
তৈরি করে ফেলা হবে। 

“ম্যাজিশিয়ানের নাম কি?" জিজ্ঞেস করল কিশোর । 

মাথা নাড়ল টকার, “নি না। পারসার বলল, শো কেমন হবে তা-ও জানে 
না। যাত্রীদের আনন্দ দেয়ার জন্যে একজন ম্যাজিশিয়ানকে ঠিক করা হয়েছে। 
কেমন ম্যাজিক দেখাবে, জানা নেই, তবে ভাল দেখাবে বলেই তার বিশ্বাস ।' 

আগেভাগে চলে আসায় সামন্রে-সারিতেই বসতে পারল গোয়োদারা | 
জিনার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল রাফি । টকারের কোলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল 

আনি ছে ভা 
হরি বিবির স্রাব 
চূড়াওয়ালা হ্যাট, ১8৬75 

ম্যাজিক দেখতে আসার ইচ্ছে নাও খুব এবটা ছিল না। "আবি আগ্রহী 
হয়ে উঠল সে, “এ যে আমাদের পিটার উড 

কিশোরকেও আগহী লে হারান রন াভিনি বি রজাজ 
জাহাজে উঠেছে! গুড । লোকটাকে আমার পছন্দ। মনে হচ্ছে ভালই ম্যাজিক 
দেখাবে ।' 

'তখন তো আসতে 'চওনি-.. * টকার বলল, “এই দেখো, আমাদের দিকেই 
চেয়ে আছে।' 

ঠিকই বলেছে টকার। ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে পিটার । সেটা বোঝানোর 
জন্যেই আস্তে করে মাথা নোয়াল একবার । 

শুরু হলো ম্যাজিক । কিছু ন্যাকা ন্যাকা কথার পর পকেট থেকে কয়েকটা সাদা 
বল বের করল। একটা করে ওপর দিকে ছুঁড়ে দেয়, গায়েব হয়ে যায় ওপ্তলো । হা 
করে তাকিয়ে আছে টকার। বলগুলো কোথায় যাচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছে। 

বলের খেলা শেষ. করে একটা ক্যানারি পাখিকে খরগোশের বাচ্চা বানিয়ে 
ফেলল ম্যাজিশিয়ান। তারপর অনেকগুলো সসেজ গিলে ফেলল, সেগুলো আবার 
বেরিয়ে এল তার হ্যাটের নি থেকে । 

বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে কিশোর । অতি সাধারণ খেলা এসব, সব ম্যাজিশিয়ানই 
দেখায়, নতুন কি হলো? 

কয়েক মিনিট বিরতি দিয়ে আরেক ধরনের খেলা শুরু করল পিটার । লম্বা-চওড়া 
একটা বক্তৃতা দিয়ে নিল আগে । সগর্বে ঘোষণা করল, এ খেলাগুলো তার নিজের 
আবিষ্কার। এসব কথাতেও কোন নতুনতু নেই, প্রায় সব ম্যাজিশিয়ানই এ রকম বলে 
থাকে। 

পিচকারি দিয়ে ওপর দিকে পানি ছুঁড়তে লাগল পিটার. কিছুদূর ওঠার পরই 
বাজিতে পরিণত হচ্ছে পানির ধারা, নানা রঙের ফুলঝুরি ছিটাচ্ছে। পানির খেলা 
শেষ করে একটা ছোট খেলনা গাড়ি' বের করল। চাকাপ্ডলো চারকোণা । কিন্তু যখন 
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ঠেলা দিল গাড়িটাকে, রুহ চারার সারে 
চলতে লাগল গাড়িটা । অনেকেই পছন্দ করল এসব, হাততালি দিল। 

এর পর এল সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলাটা, পিটার অন্তত তা-ই বলল। 
দর্শকদের মধ্যে থেকে একজনকে চাইল, যার মাথা কেটে শরীর থেকে আলাদা করে 
ফেনবে। মাথা কাটাতে আর ঢুক চার? সবাই বসে আছে। - 

নিচু গলায় মুসা বলল সঙ্গীদেরকে, “মাথা কাটা না ছাই। সব আয়না দিয়ে 
করে। দীড়াও, আমিই_যাচ্ছি। ফাকিবাজিটা বের. করব।" উঠে দীড়াল সে। 
মাঝখানের ফাকা জায়গাটুকু পেরিয়ে একলাফে গিয়ে স্টেজে উঠল। 

ও উঠ কবে সবাইকে 

হাত তুলল । ইশারার চুপ থাকতে অনুরোধ করল। যেন 
পান থেকে চুন খসলেই ভয়ানক সর্বনাশ হয়ে যাবে । 

চুপ হয়ে গেল দর্শকেরা । 

মুসার সামনে এসে দীড়াল পিটার নানা রকম অঙ্গ-ভঙ্গি করতে লাগল। ওপর 
দিকে হাত তুলে অদৃশ্য কার কাছে যেন সাহায্য ভিক্ষা করল, তারপর শুরু করল 
তার কাজ । মুসার মাথার কাছে হাত নেড়ে কি যেন করল সে, পরক্ষণেই দর্শকরা 
দেখতে পেল কালো ছেলেটার ধড়টা শুধু দাড়িয়ে আছে, মাথাটা আলাদা হয়ে গিয়ে 
শূন্যে ভাসছে । ওটার সঙ্গে কথাও বলছে ম্যাজিশিয়ান। রক্ত পড়ছে না মুসার কাটা 
গলা থেকে, ব্যথা পাচ্ছে বলেও মনে হলো না। 

হাউ ভিহারিহাতা 


করল কিশোর । 
দিব বুজতে করল পিটার, “আমার ম্যাজিক 
৪৬15 
এত হউ্গোলে ঘুম ভেঙে গেছে,নটির। টকান্সের কাধে গিয়ে বসেছে। “নিশ্চয় 
লেগেছে!" মানুষের ভাষায় চেচিয়ে উঠল বানরটা। 
বোকা হয়ে গেন টকার। তাকে সামলে নেয়ার সুযোগ না দিয়েই রাফি বলে 
'গাধা হয়ে গেলাম নাকি! না পাগল হয়ে যাচ্ছি! বানর আবার ইংরেজিতে 
কথা বলে কিকরে!? 
আর সবার মতোই একটা সেকেণ্ের জন্যে কিশোরও বোকা হয়ে গেল। 
বা ভারারারতা হা হারা বলছে পিটারই, ভাল 


নন হলো শো। প্রচুর হাততালি দিল দক, প্রচুর প্রশংসা করল 


কেবিনে ফিরে এল গোরেন্দারা। পাশাপাশি দুটো কেবিন! একটাতে থাকে 
টকার, জিলা, রাফি আর নটি। আরেকটাতে তিন গোয়েন্দা। এদের কেবিনটা বড় 
চারটে বাংক, ইচ্ছে করলে আরেকজন থাকতে পারে। 

ভাল ঘুম হলো সে রাতে । পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে এসে দেখে ওরা, 
আগেই এসে বসে আছেন মিস্টার পারকার আর প্রফেসর কারসওয়েল। কারও 


কালো হাত ১২, 


দিকেই নজর.নেই । গভীর আলোচনায় মগ্্। 
ওরা এসে বসছে না বসতেই এলেন জিনার আম্মা । বলে দিলেন, সেদিন যা 
ইচ্ছে করতে পারে ছেলেমেয়েরা, বাধা দেবেন না । তবে একথাও বলে দিলেন, 
খারাপ করবে না ওরা এ বিশ্বাস তার আছে। 

ক্যাপ্টেন ঘোষণা করে দিলেন রহস্য যাত্রা শুরু হলো। রোজ সকালে উঠে 
যাত্রীদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে সেদিন কোথায় যাবে জাহাজ । জানানোর ভার 
পারসার. মিস্টার টারময়েলের ওপর ৷ আগে থেকে কিছুই জানবে না যাত্রীরা পরদিন 
কোথায় যাচ্ছে, সেটাই যাত্রার প্রধান মজা এবং চমক। 

ডাইনিং রুমে ঢুকলেন টারময়েল। তাকে দেখে সবাই চুপ হয়ে গেল। 

“আজ আমরা ফ্র্যান্স ও স্পেনের উপকূল ধরে এগোব,' হাসিমুখে জানালেন 
পারসার। “অনেকগুলো বন্দর পার হব আমরা । রাতের জন্যে নোঙর ফেলব 
স্প্যানিশ বন্দর ভ্যালেনসিয়াতে । কাল সকালে উঠে রওনা হব ব্যালারিক 


'আগে থেকে তাহলে বলবে না, মুসা বলল। লা 

“আইডিয়াটা খারাপ না,” পেছন থেকে বলে । গোয়েন্দাদের 
টেবিলে এসে একটা চেয়ার টেনে বসল। “নতুনত্ব আছে । আগে থেকেই কিছু জানা 
থাকবে না যাত্রীদের, আন্দাজ করতে পারবে না কোনখান থেকে কোনখানে যাবে। 
বাধাধরা টাইমটেবল থাকবে না। ভাল, খুব ভাল। কিছুদিন আরামে বিশ্রাম নিতে 
পারব ।' 

খেতে খেতে আলোচনা চলল প্রস্তাব দিল পিটার, ভ্যালেনসিয়ায় জাহাজ 
থামলে ডিনারের পর ওদেরকে শহরটা দেখাতে নিয়ে যেতে পারে সে। 


করতে হবে না, অনুমতি তিনি আগেই দিয়ে দিয়েছেন। 

জিনা বলল, 'আম্মাকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। একলা একলা থাকে। 
আব্বাটা তো কোন কাজের না!" 

যেতে রাজিও হলেন মিসেস পারকার, কিন্তু যাওয়ার সময় প্রচণ্ড মাথা ধরাতে 
আর যেতে পারলেন না। শুয়ে থাকলেন তিনি। টকার গিয়ে জিজ্ঞেস করল বাবাকে, 
যাবে কি না। সাফ মানা করে দিলেন তিনি, অকাজে ব্যয় করার মতো সময় তার 
নেই। সারাদিন ধরে তিনি আর মিস্টার পারকার মিলে একটা জটিল সমস্যার' 
সমাধান করছেন, প্রায় শেষ করে এনেছেন, এ সময় দুনিয়ার কোন কিছুর বিনিময়েই 
কাজ থেকে উঠবেন না তিনি। একই কথা জিনার আব্বারও। 

পিটারের সঙ্গে শহর দেখতে তৈরি. হলো ছেহেমেয়েরা । ম্যাজিশিয়ান বলল, 
আগেও অনেকবার স্পেনে এসেছে, অনেক জায়গা তার চেনা । জাহাজ থেকে 
নামতে যাবে, এই সময় তাদের পথ আগলাল রহস্যময় সেই সুন্দরী চীনা তরুণী, 
মিস টিটাং। বলল, “মিস্টার উড, সকালে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময় 
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রাবি বোদা নিত দি 
কিছু মনে না করেন, আমাকেও নেবেন, প্লীজ 

দিনের সে আবির বলিষ্ঠ লোক এসে হাজির। 
বয়েস পিটারের মতোই হবে, এই তিরিশ-একতিরিশ। হাসল। মিস টিটাঙের মতো 
একই অনুরোধ করল, আমাকেও নিন না। আমি যার চাকরি করি, তিনি শুয়ে 
পড়েছেন। আমাকে বলেছেন, জাহাজে বসে না থেকে ইচ্ছে করলে তীরে নেমে 


ভাল হয়েছেন, রা ক্রাচ বগলে চের্পে দুচার পা এগোতে 
পারেন কোনমতে । ডেকের ওপর বহুবার তার ইনভ্যালিড চেয়ার ঠেলে নিতে 
দেখেছে জিমকে । একাধারে মিস্টার হুফারের সেক্রেটারি থেকে শুর করে নাসের 
০০ 1৮5৮754৮8৮1 
সঙ্গে একা যেতে পারলেই খুশি হত ছেলেমেয়েরা । কিন্তু মিস টিটাং 
৬০৮৮ ৮১1-54 দ্বিধ করতে লাগল ওরা । 
১১০ ৯০১৮৬4- বেশ তো, 
ধাবেন। দুরনেই আলু? তরে আনাআনেক হয়ে গেছে। মনুমেন্ট আর 
মিউজিয়াম দেখা যাবে না। ভ্যালেনসিয়ার নৈশ জীবন কিছু কিছু দেখতে পারব। 
টা ডি ভা 
সবাইকে নিয়ে উজ্জ্বল জালোয় আলোকিত পথে নেমে এল পিটার । ঠিকই 
১৮১৯5৮1 দিনই রয়ে গেছে এখনও । 
তাড়াহুড়ো করে 8 ব্স্ত'হয়ে এখানে ঢুকছে, ওখান বেরোচ্ছে। 
“এটাই স্প্যানিশ রীতি রানি প্রচণ্ড গরম পড়ে। 
রাস্তায় বেরোনো কঠিন। ও ঘুদিয়ে কাটিয়ে দেয় 
আর পরান ওরা রিবা বা রা যত কাজকর্ম 


শাল্পেে পথে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে একটা ব্স্ত সাইড-্রীটে দটাকে নিয়ে এন 
পিটার। তারার ডি 
র এত চমৎকার একটা ব্যবস্থা করে দেয়ায় তাকে ধন্যবাদ দিল 


স হানিনুখে জিম বলল, আজ ইবিজা দেখতে পাব। দিন থাকবে তখন। খুব. 
সুন্দর স্বীপ। তোমাদের ভাল লাগবে ।" 
৪০ রি, রি 
কোমল রাত। বাতাসে যেন ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে 
বিকেন উপৃহার দেয়ার জন্যে পিটারকে আবেকবার ধন্যবাদ জানিতে বারষার 
কেবিনের দিকে চলে গেল মিস টিটাহ ও জিম । ছে বমেয়েরা' এসে ঢুকল তাদের 


কালো হাত ১২৫ 


বর (কিশোর, কেবিনে ঢুকে রবিন বলল, “মিস টিটাংকে কেমন মনে হলো? আমার 
কিন্তু ভালই লাগল।" 

“আমার কাছে মনে হয়েছে বিড়াল গোষ্ঠীর কোন প্রাণী,” কিধোর বলল। “নরম 
কোমল থাবার মধ্যে লুকিয়ে রাখে ধারাল ভয়ঙ্কর নখ । তার হাসিটাও মেকি মেকি 
লাগে।' 

আর জিম ক্যাম্পারকে?' জিনার প্রশ্ন । 

“মন্দ না।*""যাও, শুয়ে পড়ো সবাই । আমার ঘুম পেয়েছে ।' মুখের কাছে হাত 
নিয়ে গিয়ে তাই তুলতে শুরু করল কিশোব। 

পরদিন সকালে পারসার জানাছেন, ইবিজা থেকে কোরসিকা দ্বীপের 
আইসোলা রোসা নামে একটা জায়গায় থামবে হোয়াইট আ্যাঞ্জেল। “দিনটা 
সেখানে কাটাব আমরা," বললেন তিনি। “ছবি তোলার অনেক কিছু পাবেন। যত 
ইচ্ছে সাতার কাটতে পারবেন সাগরে।' 

ইবিজা খুব ভাল লাগল যাত্রীদের ৷ হাতে গোণা কয়েকজন বাদে কেউই রইল 
শে ৮৯ হয়ে ছিল, তারাও ভয় কাটিয়ে 
উঠেছে। কারণ এখন পর্যন্ত কোন অঘটন কারও জিনিস চুরি হয়নি-সব 
ঠিকঠাক চলছে । চোরটা যে জাহাজে নেই একথা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে 
রা 

য় ছেলেমেয়েরাও আলোচনা করছে । মুসা বলল, “শয়তানিই করো ছল 
কে পাঠিয়ে দিয়েছিল পত্রিকা অফিসে । আসলে' কালো হাত জাহাজে 


ও 


বলেছ," কিশোর বলল, নদে যানিরাাছো। উন; 
করে দেবে কারও জিনিস ।” 
“দিকগে,' হাত নাড়ল মুসা । “আমাদের কিছু নেইও, চুরি যাওয়ারও ভয় নেই ।” 
'ধরা পড়ার ভয়ে হয়তো চুরি করছে না,' অনুমান করল জিনা। “ক্যাপ্টেন কি 
বলেছেন, মনে নেই? জাহাজ শহর নয় যে অপরাধ করে গা ঢাকা দেবে কালো 
হাত। অল্প লোকের মধ্যে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি ।' 
টকার কিছু বলতে যাচ্ছিল, 15 
কণ্ঠ, “একদম খাটি কথা বলেছ । ওরকমই কিছু হয়েছে । ঘাবড়ে গেছে কালৌ হাত ৷” 
কথা বলেছেন বিখ্যাত পিরানোবাদক আযারিয়ানো ৷ এদিক দিয়েই 
, বেশিক্ষণ দাড়ালেন না তিনি। দু-চারটা কথা বলেই চলে গেলেন। 
কালো হাতকে নিয়ে ছেলেমেয়েরাও মাথা ঘামাল না, কিশোর বাদে। 
হই চই আনন্দ করে কাটাতে লাগল ওরা । 
বড় সুন্দর স্বীপপটা । সাগরের একেবারে ঘন নীল পানির নিচ থেকে উঠে এসেছে 


১২৬ ভলিউম-” ২১ 


যেন পাহাড়ের ঢাল। ফুলে ফুলে ছাওয়া। সবারই ভাল লাগল, একমাত্র মিসেস 
সিলভার রোজের ছাড়া । ঘ্যানর ঘ্যানর করে 'অভিযোগ করেই চললেন তিনি! সব 
খারাপ তার কাছে, সঅব। নীল সাগর, ঝলমলে রোদ, গা-জুড়ানো বাতাস, সুন্দর 
পাহাড়ী উপত্যকা; 855 
উঠলেন। যদিও তীর ধারে কাছে হেেনি বুকটা কুকুরের অনুভূতি 
পেরেছে ওই মহিলো তাকে দেখতে পারে না, টার 

ফেরার সময় তিন গোয়েন্দা, জিনা, টকার, নটি এসকে নানা 
জাহাজের দিকে । তাদের সঙ্গে রয়েছেন জিনার আম্মা । পেছন পেছন আসছে মিস 
চাহ। 

টানি হো টির ডাল হরির 
ব্রোচটা গেল কোথায় 


ওটার অনেক দাম আমার কাছে! কেঁদে ফেলবে যেন টিটাং। "আমার মায়ের 


থেমে গেছে গোকেন্দাা। পিছিয়ে গিয়ে খুঁজতে লাগল বৌচ্টা। যে পথে 
এসেছে টিটাং, সেখানকার সমস্ত ঝোপ, ঘাস, পাথর, কিছুই বাদ দিল না, সব 
জায়গায় খুজল। কিন্তু জিনিসটা পেল না। 

ভীষা মন খারাপ হয়ে গেছে_টিটাঙের। রৌচটা সবাইই দেখেছে ওরা, 
কিশোর, রবিন, মুসা, জিনা, এমনকি টকারেরও নজর এড়ায়নি। সোনার তৈরি । 
সুন্দর কাজ করা । বড় একটা 'হীরা বসানো । একটা চমৎকার শিল্পকর্ম 

অনেক খৌজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না জিনিসটা। খালি হাতেই জাহাজে 
ফিরতে হলো টিটাংকে। ব্যাপারটাকে ঘোরাল করে তুললেন আরও মিসেস রোজ। 
টিটাংকে বললেন, “তোমার বৌচটা হারায়নি, বুঝলে। লিখে রাখতে পারো আমার 
কথা, ওটা চুরি হয়েছে। কে চুরি করেছে জানো? কালো হাত। ও সব পারে” 

ঠিক!' হেসে বললেন মোটা ওলন্দাজ ভদ্রলোক, মিস্টার ভিক ড্যান, 

শিওর, ওই সাংঘাতিক কালো হাতেরই কাজ। কাল পাচ পাউও খোয়া গেছে 
আমার তাস খেলে । আমি কখনও হারি না। কাল যখন হারলাম, নিশ্চয় কোন 
কারণ আছে। অদৃশ্য থেকে আমাকে হারতে সাহায়্য করেছে কালো হাত । হাহ হাহ 
হা! 

রেগে আগুন হয়ে গেলেন মিসেস রোজ | ভাল কথা বললেই সহ্য করতে 
পারেন না, আর মুখের ওপর টিটকারি দেবে এটা সহ্য করবেন? অসম্ভব! কিন্ত 
গোয়েদাদেরকে অবাক কত দিয়ে ফেটে পড়তে গিয়েও পড়বেন না তিনি কঠিন 
হয়ে গেল চেহারা । ঠোটে ঠোট চেপে রাখলেন, মুখ 

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল. তিন গোয়েন্দা। একটা অবঃ রিঘটনাদেবতৈ টে 
না বলে। 

নোঙর তুলল হোয়াইট আ্যাঞ্জেন। রওনা হলো আবার। 


কালো হাত ১২৭ 


“রবিন, মুসা বলল, “তোমার ক্যামেরাটা নিয়ে এসো। ছবি তোলার প্রচুর 
খোরাক দেখা যাচ্ছে ।' ূ 

18 ৮7558 
ছড়িবে আছে ওগুলো । অপূর্ব দৃশ্য । আনমনা হয়ে আছে সে, নইলে 
একআধটা ছবি সে-ও তুলত । মাঝে মাঝে চিমটি কাটছে নিচের ঠোটে । কিছুতেই 
মন থেকে দূর করতে পারছে না মিস টিটাঙের ব্রৌটটার,কথা । হারিয়েছে? 'নাকি 


মিসেস রোজের কথাই ঠিক? চুরি করেছে কালো হাতঃ 

সে কি ভাবছে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেও জবাব পেল না মুসা আর রবিন। 
কাউকে কিচ্ছু বলল না সে। এখনই সন্দেহের কথাটা বললে হা করতে পারে 
ওরা। 


নানা খাতে ভাবনা বইতে লাগল তার। হয়তো মিস রোজের মতো সে-ও 
জিনিসটা তার হাত. থেকে খুলে পড়ে গেছে টেরই পায়নি, যেখানে খুজেছে ওরা 

ন হয় সিহাধবজাটা । পাবে কি করে? যেহেতু কালো হাতের কথাটা 
মনে গেথে আছে, জিনিসটা খোয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে তার কথাই মনে 
পৃড়েছে। সে যদি জাহাজে উঠেই থাকে, তাহলে কোথায় লুকিয়ে আছে? পুলিশ 
খুজে পেল না কেন? ৃ ৃ 

পরদিনও ডাঙায় কাটাল যাত্রীরা । কোন অঘটন ঘটল না। লাঞ্চের পর সৈকতে 
রৌদ্রস্সান করতে গেল ওরা । ডিনারের সময় জাহাজে উঠতেই একটা চমক দিলেন 
পারসার। ঘোষণা করলেন, রাতে নাচ হবে। বড়দের সঙ্গে ছোটয়াও যোগ দিতে 
পারবে। ফ্যান্সি পোশাক পরতে পারে যার যা ইচ্ছে। এবং তার জন্যে পুরস্কারেরও 
ব্যবস্থা আছে। 
. আর সবার,মতোই গোয়েন্দারাও খুশি হলো, কিশোর বাদে। এসব অতি হই 
[সিমুখে চুপ করসে রইল। 

সাজ নেয়া যায় সেটা নিয়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিল জিনা আর টকার। 
হাসতে হাসতে কিশোর বলল, “আমি কি সাজব আমি জানি । শুধু একটা চাদর 
দরকার আমার। ব্যস, গায়ে জড়িয়ে ভূত হয়ে যাব। 

“একটা কল্পম জোগাড় করতে পারলে ভাল হত,” সুসা ব্ললল। 


“বন্পম দিয়ে আবার কাকে খোচাতে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল,রবিন। 
*খোচাতাম না+মাসাই যোছ্ধছা সাজতাম।' 
“বল্পমও পাবে না, সাজতে পারবে না। তবে অন্য কিছু যদি সাজতে 
টাই বা নিম াি? | 
[ 


_ াদরকে রোমান টোগার মতো পরে নাও. স্যাণ্ডেল তো আছেই । জুলিয়াস 
সীজারের সৈন্য হয়ে যাও । 
“সৈন্য কেন, স্বয়ং সীজার হয়ে গেলেই বা মন্দ 'কি£ 


১২৮- ভলিউম-_-২১ 


'সীজার তো নিশ্রো ছিল না। কৌকড়া খাটো খাটো চুলও ছিল না।” 
“তবে কি টাকমাথা ছিল নাকি? .. 
জিনা বলল হেসে, সৈন্ট হওয়া বাদ দাও, জলদস্যু সাজো, মানাবে ভাল ।' 
'আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি হচ্ছে, না! রেগে গেল মুসা । 
“না না, সত্যি বলছি, ইয়ার্কি না**এই টকার, বূললে না, তুমি কি সাজবে? 
'অরগান বাদক, টকারের চোখে উত্তেজনা, “কাধে থাকবে বানর । 
“অরগান পাবে কোথায়?” ৃ 
“সহজ । রান্নাঘরে অনেক মলাটের বাক্স আছে। এনে ব্যারেল অরগান বানিয়ে 
নেব।' 
“মোটর গাড়ি সাজলেই পারো? ওটাই তো তোমার ভাল আসে ।' 
দিয়েছিলাম | তারপর থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি ক্ষতিকর জিনিস আর হব না কখনও ।” 
“ই, এই জন্যেই আর মোটর গাড়ির আওয়াজ বেরোয় না আজকাল তোমার 


দিয়ে,” সুসা বলল। _ 

রঃ দা হীসাজবে+' জিনাকে জিজ্েস করল কিশোর 
ওপেন্রা । ডোরাকাটা তোয়ালে জড়াব মাথায়, হেডড্রেস হয়ে যাবে। 

কাছেই বসে ছেলেমেয়েদের কথা শুনছিল এতক্ষণ পিটার উড । হঠাৎ 
বির বিভা জিম তা বারে কপ 
ইচ্ছে সাজার স্বাধীনতা তো দেয়াই আছে। সাপুড়ে সাজার জিনিস আছে আমার 
কাছে।” 

অন্যান্য যাত্রীরাও কে কি সাজবে আলোচনা করছে। 

মিসেস রোজের দিকে তাকাল জিনা । আর্মচেয়ারে বসে চোখ বুজে আছেন 
মহিলা । ফিসফিস করে বন্ধুদের বলল সে, “ওই মহিলা কি সাজার কথা ভাবছে জানি 
আমি। ডাইনী । কিছুই লাগবে না, কেবল একটা ঝাড়ুর ডাগ্ডা হাতে থাকলেই 
হলো।' 

তার কথার জবাব দিল না কেউ। ৃ 

নণ্টার সময় মিউজিক বাজতে আরম্ভ করল, একটা উচ্ছল সুর। নাচের 
পোশাকে তৈরি হয়ে এক এক করে বল রুমে যেতে শুরু করল যাত্রীরা । নাচের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে স্যালুনে। ৃঁ ৃ 
সেজে চললেন বল রুমে। কিন্তু পারকার আংকেল আর প্রফেসর .কারসওয়েল 
কাগজ কলম নিয়ে মুখ গুঁজে বুসে আছেন-স্মোকিং রুমে, তাদের জন্যে নাচ-টাচ 
নয়। 

মিসেস রোজের সাজ. খুব সুন্দর হয়েছে। মোটেও ডাইনী সাজেননি তিনি।. 
ওপরে যেখানেই জায়গা পেয়েছেন গোলাপ ফুল শুঁজেছেন। অনেকেই হাততালি 
দিল তাকে দেখে, হেসে স্বাগত জানাল । জিনাও না হেসে থাকতে পারল না । ভার 


৯--কালো হাভ ১২৯ 


কাছে কিন্তুত লাগছে মহিলার সাজ । তবে এই প্রথমবারের মত হাসতে দেখল 
তাকে । যাক, এখন পর্যন্ত নাচের ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই মহিলার । 

লাল একটা স্কাল্‌ ক্যাপ পরে এলেন মিস্টার ভিক ড্যান। মুখে মেখেছেন রঙ । 
মোটাসোটা বেশ রসাল এক টুকরো ওলন্দাজ পনিরের নত লাগছে তাকে । তিনিও 
হাসির খোরাক জোগালেন অনেকের 

হঠাৎ স্তুন্ধ হরে গেল সব কোলাহল, স্থির হয়ে গেল সবাই । গঃট বাদামী ইভনিং 
ড্রেস আর মুখোশ পরা একজন লোক দেখা দিল স্যালুনের দরজায় 'তার হাতের 
বুঝতে অসুবিধে হলো না, কালো হাত সেজেছে সে। 

খাঁটি চীনা পোশাক পরা মিস টিটাং নীরবতা ভাঙল প্রথম চিৎকার দিয়ে উঠল। 

তবে তার ভয় দূর করে দিলেন কালো হাত সেজে আসা মানুষটি | চার নাম 
মিস্টার আবে । হালকা-পাতলা, রোগাটে শরীর, চুপচাপ থাকেন, কালো চশমা পরে 
থাকেন সারাক্ষণ । 

আরেকবার চমকালো দর্শকরা, ঘখন আরেকজন কালো হাত সেজে উদ 
হলেন। তিনি ব্রাজিলের কফি ব্যবসায়ী মিস্টার হুয়ান রডরেঁজ। 
_. দৃত্ীয় আরও একজন কালো হাত সেজে এলে আর চমকালো না দর্শকরা, হো? 
হো হাসিতে ফেটে পড়ল। ভুতীয়জন হলেন পিয়ানোবাদক জিউসেপ 'ম্যারিয়ানো । 

চহুর্থ কালো হাত এসে আর তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না, কারণ। 
ততক্ষণে ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে গেছে । এই লোকটি জিম ক্যস্পার । 

"দূর! হাত নেড়ে হতাশ কণ্ঠে বললেন মিস্টার আবে, “অন্য কিছু সাজা উচিত, 
ছিল। সবার মাথায়ই যে কালো হাত টুকে বসে আছে কে জানে! আমি: 
ভেবেছিলাম, বুক কাপিয়ে দেব সবার । হলো না।' 

“বুক আপনি ঠিকই কীাপাতে পেরেছেন, মিস্টার আবে, মিস টিং বলল। 

খুব জমল নাচ। দারুণ উপভোগ করল ছেলেমেয়েরা ! কিশোনেরও ভালই 
লাগছে ! ভেবেছিল বিরক্ত লাগবে, কিন্তু লাগছে না। _ 

পুরস্কার বিতরণ শুরু হবে, এই সময় হুইল চেয়ারে করে এসে হাজির-হলেন 
মিস্টার হুফার। 

নাচতে তো আর পারেন না, তাই দেরি করেই এসেছেন। পুরস্কার বিতরণী 
দেখে কিছুটা আবন্দ অক্তত পেতে চান। 

সবার ভোট নিয়েই পুরস্কার বিতরণের দায়িত দেরা হয়েছে পারসার মিস্টার 


এ । 
ফার্টট প্রাইজ পেলেন মিসেস রোজ । চওড়া হাসি ফুটল মহিলার মুখে। 
যে করেছেন টারময়েল, স্পষ্টই বোঝা গেল। নিশ্চয় মহিলার রুক্ষ 
এ্রত টা জাহাজের দায়িতু তো আর যার-তার হাতে দেয়া যায় না, বুঝে 
শুনেই দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ । 


১৩০ ভলিউম-_-২১ 


হবে না। বাজনা বাজবে। ইচ্ছে করলে আবার নাচতে পারেন আপনারা । মাঝ 
রাত পর্বস্ত চলবে ।” 

কিন্তু আবার বাজনা শুরু হওয়ার আগেই চিৎকার করে উঠলেন একজন 
জানলেন “মিস্টার টারময়েল, আমার হার-"শচুরি হয়ে গেছে--*একটু আগেও 
গলায় ছিল! 

মহিলার স্বামী মিস্টার সোয়ানসন আমেরিকার মস্ত ধনী, অনেকগুলো 
তেল্পকৃপের মালিক। স্ত্রীর হীরার এ দামী হার চুরি গেছে শুনেও সামান্যতম মলিন 
হলো না চেহারা । শান্তকষ্ঠে বললেন, “চুপ করো, শান্ত হও, অত ঘাবড়ানোর কিছু 
নেই। হারটা বামা করা আছে। টাকা দেবে কোম্পানি। আরেকটা কিনে নিতে 
পারবে।' 

'আমি কি হারের জন্যে চাচ্ছি নাকি?" মিসেস সোয়ানসন বললেন, “ঘাবড়ে 
গেছি,কালো হাত সত্যিই জাহাজে আছে জেনে! এই তো, প্রমাণ হয়ে গেল! 

“যাবে কোথায়, আছে দেখুন, বিচলিত হলেন না'পারসার। "নাচের সময় 
হয়তো খুলে পড়ে গেছে। খুজ ঁ পাওয়া যাবে। এখানে পরে এসেছিলেন তো, 
মনে আছে 

শনশ্চয় আছে!' রেপেই গেলেন মহিলা, “অতটা ভুলো মন নয় আমার! আর 
এখানে খুনে পড়ার তো পরশ ওঠে ন! আমার গল থেকেই খুলে নিরেছে! বাপরে 
বাপ, কি হাত সাফাই! চোরু বটে" 

একটা শব্দ করে উঠল সুসা । তার দিকে ঘুরে গেল অনেকগুলো চোখ । 

“খাইছে, কি পেয়েছি দেখুন!" 

মিস্টার টারময়েলের হাতে ছোট একটা কার্ড তুলে দিল মে। এক কোণে একটা 
কালো হাত আকা। 

ভুরু কুঁচকে গেল পারসারের। “সর্বনাশ! এ তো দেখি সত্যি সত্যি কালো 
হাত!” 

কার্ডে কিছু লেখাও রয়েছে । দেখার জন্যে গলা.বাড়িয়ে দিল কিশোর । পেন্সিল, 
দিয়ে লেখা রয়েছে ৫ চ্ৎকার এই উপহারট্রা দেয়ার জন্যে কালো হাতের তরফ 
খেকে মিসেস সোয়ানসনকে ধন্যবাদ । 


পাচ 
০০১৬ ০৮-5৮৮: 

থমথমে এই পরিবেশ ভাঙলেন মিসেস রোজ, "আমার কথা তো কেউ বিশ্বাস 
তি ১ এই জাহাজে উঠেছে কালো হাত। 
বললে আরও ইয়ার্কি মারে, মিস্টার ভিক ড্যানের দিকে আড়চোখে তাকালেন 
তিনি। “আমাদের মধ্যে ষে কেউ হতে পারে চোরটা ৷ নিত 
০৮৭১4855 হন তিনি। 

হাসি ফুটেছে কিশোরের মুখে । ষাক, যাত্রার , শেষ হলো এতদিনে ! 


কালো হাত ১৩১ 


জটিল একটা রহস্য এসে হাজির, একটা মন্ত চ্যালেঞ্জ । সুসার দিকে তাকাল সে। 
- “বাহ, বেশ তো হাসি ফুটেছে মুখে, মুসা বলল। 'কালো. হাত এই' জাহাজেই 
আছে এ ব্যাপারে তুমি শিওর ছিলে, না? 

“মনে হচ্ছিল আছে। 

চুপ করে আছে রবিন। তার বুকে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে টকার বলল, “কি, 
অমন চুপ করে আছো কেন? তোমাদের তো ভালই, একটা রহস্য মিলল 1” 

“কেন, তোমার জন্যে খারাপ নাকি?' 

“না, আসিও খুশি। সত্যি বলব? জাহাজে বোর হয়ে যাষ্চিলাম, বেশি দিন,আর 
ভাল্লাগতো না । নতুন একটা কাজ পাওয়া গেল। আনার কিছু দিন মজা থাকবে ।” 

“আমারও ভাল লাগছে” জিনা বলল। 'আযাডভেঞ্চারের মধ্যে আরেক 


আযাডভেঞ্জার।” 

“হউ!? বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রাফি 

টকারের কাধে বসে কিচকিচ করে উঠল্‌ নটি । তার চুল ধরে এক দোলা দিয়ে 
গিয়ে ঝপ করে পড়ল রাফির পিঠে, তার কান আকড়ে ধরল। 

“এই, এখন বাদরামি করবি না." ধমক লাগাল টকার, কাজের কথা হচ্ছে” 
“দেখুন, আপনারা ঘাবড়াবেন না, অবশেষে যেন' কথা খুঁজে পেলেন 
রা তারা 

দি ১১৬ 


৪৮ তি জিনা বলল? "জাহাজেব ডিটেকটিভকে . নিয়ে 
আসবেন-ক্যাপ্টেন, বুঝতে পারছি। তাতে কি হবে? গায়ে হাত দিয়ে তো খুঁজতে 
পারবে না। কাকে সন্দেহ করবে?" 

“দুজনকে এক্ষুণি বাদ দেয়া যায়, কিশোর বলল। প্রফেসর পারকার ও 


“কেরিআন্টিও বাদ," বুবিন বলল, কারণ তিনি মেয়েমানুষ |" 

“আমরা জানি তিনি কালো হাত নন» কিশোর যুক্তি দেখাল, “কিন্ত বাইরের 
কেউ জানে না। আরেকটা কথা ভুলে যাচ্ছ, কালো-হাত নারী না পুরুষ, জানে না 
কেউ । কোন দেশী, তা-ও অজানা + 

ফিসফিস করে মুসা বলল, "আমার সন্দেহ মিস টিটাঙের ওপর। কেমন যেন, 
ব্হস্যসয় আচরণ করে । 

“মিসেস রোজ হলে ভাল হত,' জিনা বলল। “জেলে গিয়ে আর বকর বকর 
করতে পারত না। সব্বাই ভয় পায় ডাইনীটাকে। যে রাফি বড় বড় ডাকাতকে পর্যন্ত 
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ভয় কে না, সে-ও নার 

“ঘাউ! ঘাউ!" বোঝাতে চাইল রাফি কে জানে । হয়তো নিজের নাম 
শুনেই ধারণা করে নিয়েছে তাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। 

“এই, থাম, কিশোর বলল, “চুপ থাকবি এখন। ওই যে, ক্যাপ্টেন এসে 
গেছেন।' 

একসঙ্জে ঘরে ঢুকলেন তিনজন মানুষ । পারসার ও ক্যাপ্টেন বেরিয়োর, তাদের 
সঙ্গে রোগাটে, চামড়ার একজন লোক। _ 

রোগাটে লোকটির পরিচয় দিলেন পারসার, “লেডিজ আযাণ্ড জেন্টলম্যান, ইনি 
সদানন্দ বটব্যাল, এই জাহাজের প্রাইডেট ডিটেকটিভ। হার চুরির তদন্ত করবেন 
এখন। আপনারা "তাকে সাহায্য করলে খুশি হব। থ্যাংক ইউ 1” 

মাম শুনেই বোঝা গেল ডিটেকটিভ ভারতের লোক । কথায়ও ভারতীয় টান 
স্পষ্ট । একটা টেবিলে গিয়ে চেয়ার টেনে বসলেন। খুব বিনীত গলায় ডাকলেন 
একজন যাত্রীকে, তার সামনে গিয়ে বসার জন্যে। 


ভি 
টকেটও খুঁজে দেখার ব্যরস্থা করলেন মিস্টার টারময়েল। কেউ কিছু মনে করল মা। 
সাংঘাতিক চালাক লোক যে তিনি, সেটা আরেকবার প্রমাণ করলেন। 

হীরার হারটা পাওয়া গেল না। ছেড়ে দেয়া হলো যাত্রীদেরকে। যার যার 
কেবিনে ফিরে গেল তারা । 

পরদিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে সময় কাটল মিস্টার বটব্যালের । জাহাজের 
কয়েকজন অফিদারকে সঙ্গে করে প্রতিটি কেবিনে তল্লাশি চালানেন তিনি । তন্ত্র তন্ন 
করে খুঁজলেন সমস্ত জায়গা । যাত্রীরা কেউ আপত্তি করল না। 

“খুজতে দেয়া উচিত,' মিস্টার আবে বললেন। “কিছুই. যখন পাবে না, বুঝবে 
আমরা চোর নই ।' 

কারও ব্যাগে, মালপত্রের মধ্যে হারটা পাওয়া গেল না। 

সুইমিং পুলের কিনারে এসে আলোচনায় বসল গোয়েন্দারা । ওরা ছাড়া আর 
একটি প্রাণীও নেই সেখানে | আসলে সবাই বিব্রত, চিন্তিত, সাতার কাটতে অ'সার 
মত মানসিকতাই নেই এখন ওদের । 

ক্যাপ্টেন চিন্তায় পড়ে গেছেন,” রবিন বলল। 'হারটা পাওয়া গেল না। কালো 
হাত জাহাজে আছে। চেনা তো দুরের কথা, কাকে সন্দেহ রুরবেন সেটাই বুঝতে 
পারছেন না। চোরটা ধরা পড়েনি, তার মানে চুরির ঘটনা আরও ঘটতে'পারে 1” 

জিরা সুসা বলল, "শুনলাম, পুরো জাহাজটাতেই. নাকি খোজা 


দ্আজিও শুনেছি, টকার বলল। “মিস্টার বটব্যালের ধারণা, এমন কোথাও 
লুকিরে রাখা হয়েছে হারটা, যেখানে খোজার কথা কল্পনাও করবে না. কেউ । প্‌রে 
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সুযোগ মত বের করে নেবে চোরটা ।' | 

“যাত্রা শেষ হলে যাত্রীরা নেমে যাওয়ার আগে নিশ্চয় আরেকবার তল্লাশি 
চালানো হবে । ৃ্‌ 

“তা হবে, মুসার সঙ্গে একমত হলো কিশোর । “কিম্তু তার আগেও নানা 
জায়গায় থামবে জাহাজ । যাত্রীরা নামবে তাদের নামা-ঠেকানো যাবে না। আর 
একবার নামলেই যথেষ্ট । হারটা ডাঙায় নিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে রেখে আসতে 
পারবে চোরটা ॥ নিজের ঠিকানায় পোস্ট করে দিয়ে এলেও কারও কিছু বলার নেই। 
কে দেখতে যাচ্ছে?” 

“তা-ও তো কথা," মাথা দোলাল মুসা । 

“তার মানে, ফেই তীরে নামুক, রবিন বলল, “তার ওপর চোখ রাখতে হবে 
আমাদের? পোস্ট অফিসে যায় কিনা নজর রাখতে হবে? এভাবে চোরটাকে ধরা 
অবশ্য খুবই কঠিন, তবে অসম্ভব না।' 

জোরে একবার নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর । বলল, “অসম্ভবই । আমরা মোটে 
পাচজন। তীরে একেকবারে অনেক বেশি লোক নামে । কজনের পিছু নেব? 
পাচজনের বেশি তো আর পারব না। ওই পাচজনের কেউ চোর না-ও হতে 
পারে।' 

“পারকার আংকেল আর কেরিআন্টি সাহায্য করতে পারেন, মুসা বলল। “আর 
টকারের আব্বাকে ধরলে আরও একজন বাড়ল। মোট আটজন ।” 

ওর আব্বা চোরের পিছে লাগবে, গোয়েন্দাগিরি করবে, এটা শুনে হাসতে 
হাসতে আরেকটু হলে সুইমিং পুলেই পড়ে যাচ্ছিল টকার ৷ বলল, “আর কাজ পেলে 
না, আব্বা যাবে চোরের পিছু নিতে! সারা দুনিয়া দিয়ে ফেললেও ওই কাজ করবে 
না আব্বা। হলে ভাবব ভূতে রাজি করিয়েছে । তার পরেও কথা থাকবে? চোর ধরা 
মনে থাকবে না । তাকে খুঁজতেই তখন আরেক ঝামেলা |” 
আব্বারও একই দশা । বলতে গিয়ে বরং বিপদে পড়তে পারি। কিছু তো বোঝার 
চেষ্টা করবেই না, একটা ছুতোনাতা দেখিয়ে আমাদের গোয়েন্দাগিরিই বন্ধ করে 
দেবে । জাহাজ থেকেই নামতে দেবে না আর ।' হাত নাড়ল সে, যে ভাবে আছে 
থাক, অহেতুক পাগল খেপানোর দরকারই নেই ।” | 

“কি মনে হয় তোমাদের, কাজটা কি খুব বিপজ্জনক? টকার জিজ্ঞেস করল। 

“হওয়াটাই স্বাভাবিক,” জবাব দিল. মুসা । "নিজেকে বাচানোর চেষ্টা সবাই 
করে। কালো হাতও করবে, এতে অবাক হপ্যয়ার কিছু নেই ।' 

“হা বটে । তারমানে খুকি আমাদের নিতেই হচ্ছে) 

এসব আলোচনায় খুব একটা যোগ দিল না কিশোর । তার মগজে এখন ভাবনার 
ভিড়। চোরটা কে হতে পারে? কি ভাবে তাকে চেনা যাবে? ধরা যাবে তো? 
প্রতিপক্ষ ভীষণ চালাক, বুঝতে পারছে সে। তাকে ধরা খুব সহজ হবে না। না 
হোক, ধাধা কঠিন হলেই সে খুশি । মাথা ঘামাতে পারবে। 


১৩৪ ভলিউম--২১ 


আপাতত একটা বড় সুবিধে আছে ওদের, ভাবছে কিশোর, ওরা ছেলেমানুষ 
ডেবে কালো হাত ওদের ' তেমন নজর দেবে না। তাদের সামনে সামান্য 
হলেও ভুল করে বসবে । সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। 


ছয়।____ ৰ 28: 
করসিকার উপকূলে আরেকটা দিন নোঙর করে রইল হোয়াইট আ্যাঞ্জেল। পুলিশের 
সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যেই এই ব্যবস্থা করেছেন ক্যাপ্টেন । আরও একটা কারণ 
মাছে, হারটা বে চুরি গেছে একথা বামা কোম্পানিকে জানাতে হবে মিস্টার 
সোয়ানসনের । কিছু নিয়ম-কানুন আছে, কাগজপত্র রেডি করে সই করতে হবে। 

এসব কাজ শেষ হলে আবার নোঙর তুলে দক্ষিণে যাত্রা করল জাহাজ । দ্বীপের 

আবহাওয়া এখনও 'ভাল। খারাপের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে 
মাত্রীদের উত্তেজনাও অনেকটা ঝিমিয়ে এল। এর কারণও আছে অবশ্য । আইসোলা 
রোসায় করসিকান পুলিশ এসে তন্ন তন্ন করে খুঁজে গেছে প্রতিটি কেবিন, যাত্রীদের 
মালপত্র । জাহাজের অন্যান্য জায়গায়ও খুজেছে। যাত্রীদের পরিচয় চেক করে 
দেখেছে আরেকবার । এবারেও কালো হাত বলে সন্দেহ করতে পারেনি কাউকে । 

চমকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে যাত্রীরা । 
নিজেদের বোঝাতে লাগল, তারা এসেছে বেড়াতে, আনন্দ করতে, কালো হাতের 
কথা ডেবে সব পু করতে নয় । কেউ কেউ তো চোরটার চিন্তা জোর করেই মাথা 
থেকে দূর করার চেষ্টা চালাল । যা খুশি করে করুকগে ব্যাটা, আমাদের কি, এমন 
একটা ভঙ্গি । একবার .করেছে বলেই যে আবারও চুরি করতে আসবে এমন না-ও 
হতে পারে । এক হারেই তো অনেক টাকা নিয়ে চলে গেল, আর কত? 

সবাইকে আনন্দে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন মিস্টার টারময়েল। যাত্রীদের 
ভোলারও অনেক কিছু আছে এখানে । ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে উত্পকৃলের সড়ক 
শরে এগোল বাত্রীরা, 'একটা লাল পাহাড়ের দিকে । সাগরে নেমে গেছে পাহাড়টার 
একটা ঢাল। 

'এখানে কারও ওপর নজর রাখার দরকার নেই,' মুসা বলল। “পোস্ট অফিস 
নেই প্রখানে। 

"বু চোখকান খোলা রাখা দরকার, কিশোর বলল। “বলা যায় না, কখন কি 
পটে হার)? 

জায়গাটা খুব ভাল লাগল ওদের । এমনকি ওপর থেকে সাগরের দিকে-তাকিয়ে 
বাফিও যেন মুক্ধ হয়ে গেছে, ওর ভাবভাঙ্গ দেখে সে রকমই মনে হলো । চড়ার ওপর 
থেকে কেউ পড়ে গিয়ে যাতে দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে সে জন্যে একধারে রেলিংমত 
দেয়া আছে। তাতে পা ভুলে দিয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল 
সে। 
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ছবি তুলছে কিশোর, শাটার টিপছে ঘন ঘন। তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে 
জিনা । কুকুরটার হাকডাকে এক সময় বিরক্ত হয়ে তাকে থামার জন্যে ধমক লাগাল। 
নানা জায়গায় দাড়িয়ে নানা আযাঙ্গেলে একে অন্রন্যর ছবি তুলতে লাগল রবিন, মুসা 
ও টকার। বানরটারও অসেকণুলো ছবি উঠে গেল টকারের সঙ্গে । ঝোপের ভেওর 
থেকে আচমকা বেরিয়ে এল একটা গাধা । সেটার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ চিৎকার শুরু 
করল নটি । অবাক হয়ে গেল গাধাটা | তাকে দেখে এত টেচানোর.কি হলো বুঝতে 
পারছে না যেন। 

ছবি তোলা শেষ হলো যাত্রীদের । এসব জায়গায় আগেও এসেছে পিটার। সে 
জন্যেই তাকে অনুরোধ করে গাইড হওয়ার জন্যে নিয়ে এসেছেন টারময়েল। 
জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন কাছাকাছি ভাল কোন কাফে আছে কিনা । সেখানে 
যাত্রীদের নিয়ে চললেন লাঞ্চ খাওয়ানোর জন্যে । 

ঢাল বেয়ে একটা গীয়ে নেমে এল যাত্রীরা । গাধাটার সঙ্গে খাতির করে 
ফেলেছে নটি, ওটার পিঠে বসে নাচছে এখন । ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে গাধাটাও 
নেমে এসেছে নিচে । 'একটা বেকারি দেখে তাতে ঢুকে কিছু রুটি কিনে নিয়ে এল, 
জিনা, জানোয়ারটাকে খেতে দিল। রাফি কিছু বলল না বটে, কিন্তু তার মুখ দেখে 
বোঝা গেল গাধাটাকে হিংসে করছে সে। 

অনেক চড়াই উত্তরাই পার হয়ে আসতে হয়েছে । খিদে পেয়েছে । একটু বসাও 
প্রয়োজন ছিল? কাফেতে ঢুকে চেয়ারে বসতে প্রে হবপ ছাড়ল ওরা । খাবার এল, 
খুব সুস্বাদু। মজা করে খাচ্ছে ওরা এই সময় তীক্ষ-চিৎকার করে 
বোজ আমার টেবিলে আর চেয়ার কেন? আমি একা খেতে চাই আই, নিয়ে 
যাও যাও! 

একজন ওয়েইটারকে ডেকে নিচু গলায় কিছু বললেন মিস্টার টারময়েল। অবাক 
মনে হলো লোকটাকে । পকেট থেকে একটা লিস্ট বের করে মিলিয়ে দেখল । 
প্রতিবাদ জানাল, “কিন্তু স্যার, আপনি আঠারোজন গেস্টের জন্যে সীট বুক 


ছি মাথা ঝাকালেন পারসার। “আঠারো জনই তো আছে। কেন, কিছু 
হয়েছে নাকি? 

সতেরো জন আছে, স্যার। যে চেয়ারটা সরিয়ে নিতে বলছেন, ওটাতে 
আরেকজন বসার কথা । তিনি কোথায়?' 

কপাল কুচকে গেছে পারসারের। তাড়াতাড়ি ঘরের লোক গুণে কফেললেন। 
তাই ত্বো, ওটার তো ঠিকই হলেছে। আরেকজন গেল কোথায়? 

সব কথাইকানে গেছে কিশোর কৌডুহলী হুর সে-ও সনে ঢলেছে। 
কারা কারা এসেছিল মনে করার চেষ্টা করছে। ওরা পাচজন-_ বিনা 
টকার আর জিনা । পিটার উড, মিস টিটাং, মিসেস রোজ, হরির ও 

আবে, পিয়ানোবাদক জিউসেপ আযারিয়ানো, ওলন্দাজ হীরক ব্যবসায়ী ভিক ড্যান, 
পাভিরনানী রিচার্ড হুফার আর তীর সহকাবী জিম ক্যাম্পার, সোয়ানসন 
রতি বেরিআনি লাকা িনার টা লে তেই তেরা 
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ফেলা গেল। 

“হয়ান রডরেজ নেই! বলেউঠল সে। “কিন্ত জাহাজ থেকে তিনি নেমেছেন, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই । পাহাড়ের ওপর ওদের কাছ থেকে খানিক দূরে দাড়িয়ে, 
ছবি , স্পষ্ট মনে আছে।' 

আরও অনেকেই লক্ষ করল ব্যাপারটা । চারপাশে এমন ভঙ্গিতে তাকাতে 
লাগল যেন তাকালেই তাদের সামনে উদয় হবেন ব্র্যাজিলিয়ান কফি ব্যবসায়ী । 

কিশোরদের টেবিলেই বসেছে পিটার। নিচু গলায় বলল, “হ্যা, রডরেজই 
নেই। জাহাজ থেকে এসেছে, পাহাড়ের ওপর ছৰি তুলতে দেখেছি । গেলেন 
কোথায়?” 

কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন টারময়েল, “সত্যিই দেখেছ?” 

রাফি ভাবল তার সঙ্গেই কথা বলছেন পারসার, সে. বলল, “হউ!' 

“এই চুপ! আস্তে তার মাথায় চাপড় দিল জিনা । * 

কিশোর বলল, “হ্যা, দেখেছি। গুরুত্ব দিইনি। আসবে না জানলে কড়া নজর 
রাখতাম ।' 

নিজের ওপরই রেগে গেছে কিশোর, এটা আর কেউ.না বুঝলেও ঠিকই বুঝতে 
পারল মুসা আর রবিন। দলের সবাইকে যাত্রীদের ওপর নজর রাখতে বলে সে 
নিজেই সেটা ভুলে বসে ছিল। তার কাছাকাছি ছিলেন হুয়ান রডরেজ, অথচ তিনিই 
যে গায়েব হয়ে গেছেন সেটাও খেয়াল করেনি । 

“আছেন হয়তো বাইরেই কোথাও, ভিক ড্যান বললেন। 

“ছবি তুলতে তুলতে এতটাই বেখেয়াল হয়ে গেছেন," বললেন মিস্টার আবে, 
আমাদের সঙ্গে আসার কথাই ভুলে গেছেন। সবে দিয়েছিলেন হয়তো কোন 

|] 

আমার তা মনে হয় না” পারসার বললেন । "আমরা তো আর ছুটে চলে 
আসিনি । অনেক সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে এসেছি। তাছাড়া বলা 'আছে দলছুট না 
হওয়ার জন্যে । এখানে যে আমরা লাঞ্চ খেতে আসব একথাটাও জানা আছে তার। 
এতক্ষণে চলে আসার কথা ।' চিন্তিত-হয়ে পড়েছেন টারময়েল। যাত্রীদের ভালমন্দ 
দেখাশোনার দাযিতু 'তার। উঠে দীড়ালেন, “আপনারা থাকুন। খাওয়া-দাওয়া 
করুন। আমি তাকে খুঁজে নিয়ে আসি" 

*আমিও যাব আপনার সঙ্গে, পিটার উঠে দীড়াল। 

কিশোর বলল, সে যাবে। জিনাও বলল যাবে 

“যাবেঃ ঠিক আছে, এসো! সুবিধেই হবে তোমরা “গেলে, পিটার বলল। 
“ছোটদের ন্র অনেক বেশি শার্প।" 

কিশোর ও জিনা যাবে, মুসারা কি আর বসে থাকে । ওরাও উঠল। টকারের 
কাধে নটি। জিনার পাশে রাফি।. 

প্রথমে কাফের ভেতরে সবখানে খোজা হলো । রডরেজ নেই ওখানে । কাকে 
থেকে -বেরিয়ে তখন পাহাড়ের দিকে চলল কিশোররা। ক্লিফ-রোড ধরে রওনা 
হলো । কফি ব্যবসায়ীর ছায়াও দেখা গেল না । যেন বামাসে মিলিয়ে গেছে । 
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রা ও॥' জিনা বলল। "তখনও ডেকেছিল, থামিয়ে 
দিয়েছিলাম ৷ তখন খেয়াল করলেই হত ! চলো তো দেখি! 

কারও অপেক্ষা না করেই ঢাল বেরে প্রায় দৌড়ে নামতে শুরু করল সে। 
অন্যেরা 'তার পিছু নিল। 

চেচিয়েই চলেছে রাফি । জিনার পাশ কাটিয়ে ছুটে চলে গেল সামনে । আর 
আগে বাড়া যাবে না, নিচে হঠাৎ করে খাড়া হয়ে নেমে গেছে ঢাল। সেটার ধারে 
পৌছে গলা লঙ্কা করে দিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল্‌। নিঃসন্দেহে কিছু চোখে 
পড়েছে তার। 

অত কিনারে খাওয়ার সাহস কারও হলো না, রবিনের বাদে। পাহাড় বাওয়ার 
ওস্তাদ সে। রাফির পাশে উবু হয়ে শুয়ে নিচে তাকাল। ওই তো, দুটো ঝোপের 
মাঝে পাথুরে জায়গার পড়ে আছে শ্রকটা দেহ। আরও নিচে খাড়া পাড়ের গায়ে 
আছড়ে ভাঙছে ঢেউ। 

“সর্বনাশ!' চিৎকার করে বলল সে, “মিস্টার রডরেজ! ওই তো, বেগুনী কোট, 
লাল টাই! মরে গেলেন নাকি!" 

কারও -আদেশ-নির্দেশির তোয়াক্কা না করেই আবার ওপরে উঠতে শুরু 
59558555854 
নচে। 

অন্যেরাও ছুটল তার পেছলে। 

“বেধে রেখেছে নাকি£' পিটার বলল । “ভঙ্গি দেখে কিন্তু সে রকমই মনে হয়! 

সবার আগে পৌছল মুসা, ভারপর কিশোর 

একবার পরীক্ষা করেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলন কিশোর । মারা যাননি রডরেজ। 
বেহুশ হয়েছেন । চোখ বেজা। কপালের ভানপাশে একটা জারগা কুলে আছে, 
চামড়া কেটে গিয়ে রক্ত বেরিরে শুকিয়ে জমাট বেধে আছে ওখানে বাড়ি মেরে 
বেহইশ করে হাত-পা বেধে ফেলে বাখা হয়েছে একে। 

টারময়েল, পিটার, মুসা আর কিশোর মিলে অনেক কসরত করে রডব্েজকে 
ওপরে তুলে আনল । বড় একটা পাথরের ছায়ায় ঘাসের ওপর শোয়ানো হলো 
তাকে । পাতলা নাইলনের দড়ি দিরে হাত-পা বাধা হয়েছে পকোটি থেকে ছোট 
ছুরি বের করে কেটে দিল পিটার বাধনের জায়গাগ্তলো ডলে ডলে রক্ত চলাচল 
স্বাভাবিক করে দিতে,হাত লাগাল রবিন, টকার, মুসা আর পিটার। জিনার 
হাতব্যাগে অডি কোলন আছে । ৷ খানিকটা নিয়ে আলতো করে ডলে দিল রূডরেজে 
কপালের কাটায় 

সেবাযত্নে ইশ ফিরল রডরেজের। চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলেন, “আমি 
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কোথায়?" কেউ, জবাব দেয়ার আগেই স্ব কথা মনে পড়ে গেল তার। রাগে জুলে 
উঠল চোখ । টেচিয়ে উঠলেন, “শয়তানটা কোথায়!” রই বলে দিল ততটা 
দুর্বল বোধ করছেন না তিনি । ধরতে পারলে বোঝাব মজা!” 

“কার কথা বলছেন?" জিজ্ঞেস করলেন্‌ টারময়েল। 

“কি করে বলব? জানি নাকি?" ঘোৎ ঘোৎ করতে লাগলেন রডরেজ | “কয়েকটা 
টিলা দেখে মনে হলো খুব ভাল ছবি উঠবে ওগুলোর, সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে 
নেমে গেলাম ওখানে । হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন জাপটে ধরল। এমন শক্ত করে 
ধরল, মনে হলো জুডোর কায়দা । কি যে করল কে জানে, পড়ে যেতে লাগলাম । 
হাতি রাভিনা তের হুর 
মনে 1” 

তার কথা রডরেজের কানে গেল বলে মনে হলো না, পত্তুগ্টুজ ভাবায় কি যেন 
04885542544 
গোয়েন্দারা ! 'দেখুন!' টারময়েলের দিকে বা হাতটা দিলেন তিনি, 'ডাকাতি 
করে নিয়ে গেছে! আংটিটা নেই! পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখে বললেন, 'পকেটও 
সাফ!..আরে, এটা কি?' বলতে বলতেই জিনিসটা বের করে আনলেন। 

ছোট একটা কার্ড । এক কোণে কালো হাত আকা । 

এক নজর দেখেই চিনল কিশোর । 

“খাইছে চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা, “আবার কালো হাত!” 

“তার মানে আমাদের সঙ্গেই জাহাজ থেকে নেমেছে!" রবিন বলল, "দুঃসাহস 
বটে লোকটার!" 

নিচের ঠোটে বার দুই ঘন ঘ্বন চিমটি কাটল কিশোর। “ভালই হলো । সহজ. 
করে দিল আমাদের জন্যে--”' বলেই চুপ হয়ে গেল। যেন কাছাকাছিই' রয়েছে 
চোরটা, তার কথা শুনে ফেলবে। 

চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই তার, তবে চোখের হাসি মুসা বা রবিন 
কারোরই নজর এড়াল না। কিশোরের মনের ভাবনা যেন ওরাও পড়ে ফেলতে 
পারল। যেন বলছে সে, “রডরেজের ওপর আঘাত হেনে ভুল করেছ তুমি কালো 
হাত । সুবিধে করে দিয়েছ। জাহাজ বোঝাই লোককে আর সন্দেহ করতে হবে না 
আমাকে । অনেক সীমিত করে দিয়েছ সেটা । 


সাত 


সেদিন সন্ধ্যায় হোয়াইট আযাঞ্জেলে আবার সবার মুখে মুখে কেবল কালো হাতের 
কথা, সমস্ত আলোচনার বিষয়বস্তু যেন একমাত্র সে। আরেক বার জাহাজে ঝাড়া 
তশ্নাশি চালিয়ে গেল পুলিশ । বৃথা চেষ্টা । ফোন লাভ হলো না । উদ্ধার করা গেল না 
মিস্টার রডরেজের চুনির আওটি। 
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কারও, বুঝলেন, রক্ষা নেই! একেক দিন সকালে উঠে দেখবেন একেক জনের গলা 
কাটা! আগেই বলে দিচ্ছি! তখন যেন বলবেন না সাবধান করিনি আমি!” 

সাবধান করার কথা বলছেন বটে, কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না তাদের 
ভাল চান, ব্যাপারটা ঘটলেই যেন বেশি খুশি হন তিনি। 

ডিনারের পর ওপরের ডেকে চলে এল তিন গোয়েন্দা, জিনা ও টকার। 
অবশাই সঙ্গে এসেছে রাফি অর নটি । নিরাপদে বলেঠকথাতবল্ারজন্যে একটা 
জায়গা খুজে বের করল, একটা লাইফবোট। ওটাতে উঠে বসল সবাই। 

“কি করতে চাও এখন?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল ববি । "মিসেস 
সোয্ানসনের হার চুরি গেল, মিস্টার রুডরেজের আউটি আর মানিব্যাগ । এখন তো 
মনে হচ্ছে মিস টিটাঙের ক্রোচটাও চুরিই হয়েছে, হারায়নি। আমরা যে অন্ধকারে 
হি রাড রারেলি 


ই” একমত হয়ে মাথা বীকান ছি ০ 
না সেটা দিয়ে শুরু করা যাক?" 

“হ্যা, টকার বলল। গোয়েন্দাদের সঙ্গে আবার একটা রহস্য ভেদে সাহায্য, 
করার সুযোগ পেয়েছে বলে খুশি। “এক কাজ করতে পারি । আজ কে কে ডাঙায় 
উঠেছিল তার একটা লিস্ট করে, যাদের সন্দেহ হয় না তাদের নাম কেটে দিতে 
পারি । কমে আসবে নাম । তখন নজর রাখায় সুবিধে হবে ।' 

আইডিয়াটা সকলেরই পছন্দ হলো। পকেট থেকে কাগজ আর পেক্সিল বের 
করল রবিন। সকালে যারা পিয়ানায় বেড়াতে গিয়েছিল তাদের নাম লিখে ফেলতে 
লাগল এক এক করে । লেখা শেষ করে পড়ে শোনাল সবাইকে । 

“হ্যা, আঠারো জন হয়েছে, কিশোর বলল। “কয়েক জনের নাম এক্ষুণি ছেঁটে 
ফেলা যায়।' 

“কেরিআন্টি এবং আমরা” মুসা বলল। “ছয় জন বাদ।" 

“পারসার আর পিটারকেও বাদ দিয়ে দেয়া যায় নিশ্চিন্তে, জিনা বলল। 

তা যায়, রবিন বলল। কেটে দিল নাম দুটো । 'আট জন গেল।' 

'হুয়ান রডরেজও বাদ” টকার বলল। "তার আউটি চুরি গেছে। নিজের আউটি 
নিশ্চয় নিজে চুরি করেননি তিনি।' 

“মিসেস রোজও বাদ, বলল সুসা। 'একে তো বয়স্ক, তার ওপর এমন রোগার) 
রোগা, রডরেজের মত একজন পুরুষকে জুডোর কারদায় চিত করে দেয়া তার পক্ষে 
সম্ভব নয়।' 

কাটতে যাচ্ছিল রবিন, বাধা দিল কিশোর, “রাখো । চেহারা আর শরীর দেখে। 
কাউকে সন্দেহ থেকে বাদ দেয়া উচিত হবে না। রডরেজকেও বাদ দেয়া যাবে না' 
এখনই। পাথরে মাথা ঠুকে নিজে নিজেই ওরকম. জখম করা স্ব নিজের পা. 
নিজেই বাধা যায়। হাতও যে ভাবে বাধা ছিল, সেটাও পারা যায়। আঙটি আর; 
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মানিব্যাগ লুকিয়ে ফেলাটা তো অতি সহজ কাজ ।” 

“কেন করবেন এসব?" বুঝতে পারছে না টকার। 

*যাতে সবাই মনে করে তিনি কালো হাত নন। তার ওপর থেকে সন্দেহ চলে 
যায়। মিসেস রোজকেও বাদ দেয়া উচিত নয়। গায়ে জোর নেই, রোগা, এসব 
ভানও হতে পারে । জুডো-কারাত যে কেউ শিখতে পারে, আর এর জন্যে গায়ের 
জোর খুব একটা দরকার হয় না।” 
হুফারকে তো বাদ দেয়া যায়ঃ পঙ্গু মানুষ, হুইল চেয়ারে চলাফেরা করেন।" 

“কি করে বুঝব?” | 

চুপ হয়ে গেল সবাই । মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তাই তো! কি করে 

? 

পঙ্গু তো তিনি নিজে বলছেন," আবার বলল কিশোর, “আমরা কি আর জানি? 
ডাক্তারের রিপোর্টও আমরা দেখিনি ! হাটতে পারেন না, ক্রাচে ভর. দিয়ে চলতেও 
অসুবিধে হয়, এগুলোও তার মুখের কথা । সবই তার অভিনয় হতে পারে । ধোকা 
দেয়ার জন্যেই হয়তো করছেন । 

মাথা ঝবীকাল জিনা । "মানলাম তোমার কথা । ধরে নিলাম, জিম ক্যাম্পারও 
তার সহযোগী । এখন মিস্টার ও মিসেস সোয়ানসনের কথা কি বলবে?" 

“রডরেজের কথা যা বলেছি। হার চুরির ব্যাপারটা একেবারেই ভুয়া হতে 
পারে। পব সাজানো কথাবার্তী ।' ৃ ৃঁ 

“ই” মাথা দোলাল রবিন, 'মোট দশজন । আবে, ভিক ড্যান, জিউসেপ 
হুফার ও জিম ক্যাম্পার ।' 

*রাইট,' কিশোর বদল । হারাধনের দশটি ছেলে!” 

“পেটা আবার কি£' বুঝতে পারল নাযুসা। 

“একটা বাংলা কবিতা । খুব সুন্দর । হারাধন নামে এক লোকের দশটি ছেলে 
থাকে ! একজন একজন করে মরতে মরতে শেষ পর্যন্ত আর কেউই থাকে না।” 

তো!” রবিন বলল, “পড়ুতে হবে। দিয়ো তো আমাকে । 

মাথা কাত করল কিশোরু। 

লোক কিন্তু খুব একটা রূমল না, আগের কথার খেই ধরে বলল টকার। 
এখনও অনেক ।' 

'আযারিয়ানোকে খারাপ ভাবতে পারছি না আমি,' জিনা বলল। “তার মত 
একজন ভদ্রলোক চোর হতে পারেন না।' ৃ টি 

“জিনা, গোয়েন্দা খল্প তো. আর কম পড়োনি,' কিশোর বলল। “জানা আছে, 
রো ভারা ন্যানির হত 
সেই করেছে।' 

“পিটারের সাহায্য চাইতে পারি আমরা, সুসা বলল। “আমরা ফে গোয়েন্দা, 
অনেক রহস্যের সমাধান করেছি, একথা বলেছি তাকে । বেশ আগ্রহী মনে হলো 
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তাকে । বললে সাহায্য করতে রাজি হয়ে যেতে পারে ।” 

“তোমার এই এক দোষ, বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর । 'পেটে কথা থাকে না। 
পিটার উডকেই বা আমরা কতটা চিনি? জাহাজে ওঠার আগে পরিচয় হয়েছে। 
কালো হাত সে-ও হতে পাবে । পারসার জাহাজের কর্মচারী হলেও তাকেও সন্দেহ 
করতে পারি আমরা! কে জানে, চাকরিটা হয়তো তার একটা ছদ্ুবেশ, পুলিশের 
চোখে ধুলো দেয়ার সুবিধের জন্যে। পিটারকেও কাজ দিরেছেন তিনিই। এমনও 
তো হতে পারে পিটার ত্রার সহযোগী? 

“সাংঘাতিক সন্দেহপ্রবণ মন তোমার, কিশোর, হাসতে হাসতে বলল জিনা । 
“তুমি গোরেন্দা হবে না তো আর কে হবে? আমাদের যে সন্দেহের তালিকা থেকে 
বাদ দিয়েছ সে জন্যে অনেক ধন্যবাদ ।" 

জিনার কথার জবাব দিল না কিশোর । আগের কথার খেই টেনে মুসাকে বলল, 
শোনো, সেদিন কি বলেছি মনে নেই? কালো হাত আমাদেরকে ছেলেমানুষ 
ভাববে, এটাই আমাদের মস্ত ধা । এর মাঝে বড়দের ঢোকানো উচিত না।' 

“যা-ই বলো, রবিনও ঢোকাতে আগ্রহী, “পিটার আমাদের অনেক 
সাহায্য করনে পারবে। এদিককার সমস্ত জায়গা তার চেনা । তদন্তের খাতিরে 
জাহাজেরও সবখানে যাওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে আমাদের । আমরা বললে 
তো পারসার শুনবেন না, পিটার তাকে রাজি করাতে পারবে 

চলল তর্ক-বিতর্ক, যুক্তি, পাল্টা যুক্তি । অনিচ্ছাসত্বেও সবার চাপের সুখে হার 
মানতে বাধ্য হলো র। সকলের সঙ্গে চলল পিটারকে বলতে ওরা তার 
সাহাধ্য চায়। 

চুপ করে-সব শুনল ম্যাজিশিয়ান। বলল, “আমাকে যে এতটা বিশ্বাস করেছ, 
জেনে শি হলাম। সাধ্যমত সাহায্য করব। তোমাদের সব ব্যাপারে মুখ বন্ধ 
রাখব । একটা কথা ভুললে চলবে না, ডেঞ্জারাস একজন অপরাধীর পেছনে 
লাগতে যাচ্ছি আমরা । সাংঘাতিক চালাক একজন লোক । তার মুখোশ খোলা অত 
সহ হবে মা।' 

আযাজাসিও উপসাগরে রাত কাটাল হোয়াইট আঞ্জেল। পরদিন সকালে 
যাত্রীরা একবার টু মেরে এল শহরে । আবার যাত্রা করন জাহাজ, এবারের গন্তব্য, 
আলজিরার্স। উত্তেজিত হয়ে আছে ছেলেমেয়েরা । ওরা ভাবতেই পারেনি আস্কিকার 
উপকূল পর্যন্ত চলে যাবে জাহাজ । 

অন্য যাত্রীরাও খুশি । জাহাজের গতিতে বাধা হলো না কেউই, চলায় বিরতি 
দিয়ে মাঝে কোথাও নামার জন্যে ব্যস্ত হলো না। ইতিমধ্যেই যারা চোরের শিকার: 
হয়েছেন, তাদের ভয় চলে গেছে । কালো হাত আর কিছু করবে না তাদের। যাদের 
ওপর এখনও হামলা আসেনি, তারাও ভুলে থাকার চেষ্টা করছে। যতটা সম্ভব 
আনন্দ আদায় করে নিয়ে ভাড়ার টাকা উসুণ করতে চাইছে। ভাবখানা এমন, যখন 
হামলা আলে তখন দেখা যাবে। 

'আসল কথা হলো, কিশোর বলল, “কেউ এখন জাহাজ থেকে নামার কথা 
ৰললেই তার ওপর সন্দেহ জাগবে । ভাববে, চোরাই মাল লুকানোর জন্যে কিংবো 
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পালানোর জন্যে নামতে চাইছে । পুলিশ তাকে প্রশ্ন করতে আসবেই ।'অপমান 
হতে চায় না আরকি কেউ ।' 
ছেলেমেয়েদের অবাক করে দিয়ে ওদেরকে তার টেবিলে বসে খেতে ডাকলেন 
ক্যাস্টেন বেরিমোর । খুশি হলো ওরা । কালো হাতের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করতে 
পারবে তাকে? নতুন কোন তথ্য জানাতেও পারেন । 

কিন্তু নাসটা শুনেই গন্তীর হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন । বললেন, *আমাদের 
'আনন্দটাই মাটি করে দিয়েছে চোরটা । তবে বেশিদিন আর লুকিয়ে থাকতে পারবে 
ন[। কড়া নজর রাখছেন মিস্টার বটব্যাল। ধরা তাকে পড়তেই হবে ।" 

কপালে বিন্দু বিদু ঘাম ফুটল তীর । যাত্রীদের সব দায়িত এখন টার ওপর । 
সেটা তিনি ঠিকমত পালন করতে পারেননি ভেবে নিজেকেই দোষারোপ করছেন। 
ঘস গোছার জনে পকেট থেকে ক্লমাল বেন কদতেই ভেতর থেকে মেঝেতে পড়ল 
একটা ছোট কার্ড । তোলার জন্যে নিচু হয়েই বরফের সত জমে গেল যেন কিশোর 

পীরে ধীরে সোজা হলো আবার সে! আস্তে করে কার্ডটা রাখল টেবিলে । 
ওটার দিকে। ও 

সুসা তো একবার কাডটার দিকে চেয়ে সেই মে তার দিকে াকিয়েছে, চোখ 
সরাচ্ছে না আর । কান্টেন বেরিমোর কালো হাতি! অসম্ভব! গলা কেটে ফেললেও 
একথা বিশ্বাস করতে পারবে না সে। 

ওদের বিস্মলের ঘোর কাটার আগেই টক!রের কাপ থেকে এক লাফে টেবিলে 
নামল নটি । ঘাড় কত করে কিশোরের দিকে তাকাল.একবার । প্রায় থাবা দিয়ে 
কার্ডটা হুলে নিয়ে গিক্কে আবার ঢুকিয়ে দিন ক্যাপ্টেনের পকেটে । 

হেসে উঠল টকার। “বানরটাকে মাপ করে দেবেন, ক্যাপ্টেন । বেশি পাজি 
হয়েছে আজকাল । আপনার সঙ্গেও মজা করল।' 

আশেপাশের অনেকেই তাকিয়ে আছে এদিকে । ব্যাপারট লক্ষ করেছে । 
একবার দ্বিধা করে পকেট থেকে আবার কার্ডটা বের করলেন.ক্যাপ্টেন। 

“আরে ওটা তো আমার কার্ড! চেচিয়ে উঠলেন রডরেজ । “মামার পকেটে 
ফেলে গিয়েছিল কালো হাত । ডান কোণে রক্ত লেগে আছে । আমার কপাল থেকে 

বাধা দিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, “বুঝতে পেরেছি বানরটার কাজ,' মলিন হাসি 

তার ঠোটে। "আপনার [ থেকে চুরি করে এনে আমার পকেটে 

যছে।' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, “ইস্‌, কি ভয়টাই না 
পাইয়ে দিয়েছিল! 

হেসে উঠল অনেককেই । 

নাস্তা শেষ। রেলিং ঘেষে দীড়িয়ে আছে কিশোর । আফ্রিকার উপকূল ধরে 
চলেছে জাহাজ । নাহ্‌, ছুটিটা দারুণ কাটছে, স্বীকার করতেই হলো। 
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নবি ররিতির হদ্যারে  পৌছল জাহাজ ৷ কয়েক ঘণ্টা শহরে কাটিয়ে এল 
গোয়েন্দারা । 

দেখার মত কিছু গিরিসম্কট আছে এখানে । পরদিন সকালে গাড়ি ভাড়া করে তা-. 
ই দেখতে চলল কিছু যাত্রী । কিশোররা অবশ্যই রইল তাদের দলে।. বাসের 
সামনের দিকে বসল ওরা । 

__ আজ যেখানে যাচ্ছি.আমরা খুব সুন্দর জায়গা, মিস্টার টারময়েল বললেন। 
“গিরিসঙ্কটের ভেতর দিয়ে বইছে ত মাংকি । একটা ঝর্না । নাম শুনেই 
নিশ্চয় বুঝতে পারছেন অনেক বানরের বাস ওখানে ।' 

টকারের পিঠে হাত রাখল মুসা, 'নটির গলায় চেন লাগাও । স্বজাতিদের 
দেখলে ঠিক থাকতে পারবে না । পালাবে । 

“পালাবে না।'ও আমাকে ভীষণ ভালবাসে । আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে 
মা।? 

গিরিসঙ্কটগুলো সত্যিই দেখার মত। বড় বড়-গাছ জন্মে আছে। ডালে ডালে 
রবিবার মারার বাবা হর হা কই উিগরাস দে 
য় দিয়েছে ব। 

হঠাৎ ছুটে যাওয়ার জন্যে শেকল টানাটানি শুরু করল নটি । স্বজাতিদের কাছে 
যাওয়ার জন্যে নয়। তার নজর অন্যদিকে । বাদাম বিক্রি করছে এক আরব বালক। 
ওগুলো দেখেই লোভ সামলাতে পারছে না বানরটা। 

রাফিকে দেখে মুখ ভেঙচাতে ভেঙচাতে গাছ থেকে নেমে এল দুটো দুষ্টু বানর। 
একটা তার লেজ ধরে টানতে লাগল, আরেকটা কান। এরকম বিপদে আগে পড়েনি 
কুকুরটা । ঘাবড়ে নিয়ে এক জায়গায় চক্কর দিতে শুরু করল। হ্াচকা টানে টকারের 
হাত থেকে দড়ি ছুটিয়ে নিয়ে বন্ধুকে সাহায্য করার জন্যে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল 
নটি। তার চেয়ে অনেক বড় বানরগুলোর সঙ্গে লেগে গেল ঝগড়া । থাপ্পর মেরে 
বসল একটার কানে ।. আরেকটা আক্রমণ করতে আসতেই লাফিয়ে সরে গেল। 

মজার দৃশ্য। হাসতে হাসতে এগিয়ে এল কয়েকজন ট্যুরিস্ট, তাদের মাঝে 
হোয়াইট ত্যাঙ্জ্েলের যাত্রীও রয়েছে। 

আগে আগে ছিল জিনা, বানরগুলো যে রাফিকে আক্রমণ করেছে প্রথমে 
দেখতে পায়নি । চৈচামেচি শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখে এই অবস্থা । চিৎকার করে 
বানরগুলোকে গাল দিতে দিতে ছুটল। ওদিকে তীক্ষ চিৎকার দিল আরও একজন, 
মিস টিটাং। বিশাল এক বানর তার পথ জুড়ে দাড়িয়েছে। মহিলা একেবারে একা, 
কাছাকাছি কেউ নেই । রাই ছুটেছে কুকুর-বানরের লড়াই দেখতে । 

দাত-মুখ থিচাল বদমেজাজী বানরটা । তারপরই লাফ দিল। আচড়ে-কামড়ে 


একাকার করে দেবে বিদেশিনীকে। 
বিস্ময়কর একটা ব্যাপার ঘটল । অবিশ্বাস্য গ্রুতগতিতে একপাশে সরে গেল 
মিস টিটাং। খপ করে চেশে ধরল বানরটার একটা রোমশ হাত। কায়দায় 
শরীরটাকে মোচড় দিতেই পিঠের ওপর চলে এল রারটা। যাথার 
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ওপর দিয়ে মারল প্রচণ্ড এক আছাড় । আস্তে করে ছেড়ে দিল হাতটা । এক 
আছাড়ই ৯১৭ । হেরেছে, 
এমনাআদর সার তার মারনি। জাডই কার কির করতে দিবে পাহোউিঠেই 
ডালে ডালে লাফিয়ে ছুটে পালীল। ব্রিসীমানায় রইল না আর। 

তাজ্জব হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা । মহিলার চিৎকার শুনে ফিরে তাকিয়েছিল। 
একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল ওরা । জিনা আর টকার ঘটনাটা দেখতে 
পায়নি। রাফি ও নটিকে বানরের থেকে মুক্ত করতে ব্যস্ত ছিল ওরা । 

করে মুসা বলল, “কাওটা কি করল দেখলে? এ তো জুডোর প্যাচ!" 

হ্যা!" বিড়বিড় করে বলল বিস্মিত রবিন, “কে ভাবতে পেরেছিল ওরকম একজন 
মহিলা এমন মার জানে! এখন তো তাকেই সন্দেহের তালিকায় এক নম্বরে ফেলতে 
হয়! কি বলো, কিশোর? 

মাথা নেড়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, “হ্যা, হুয়ান রডরেজকে চিত করে 
দেয়ার ক্ষমতা তার আছে!” 
করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, মিস টিটাঙের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। পিটারকে 
জানানো হলো সেকথা । শুনে সে-ও চিন্তিত হলো। একমত হলো নজর রাখার 
ব্যাপারে । জিনা আর টকার বলাবলি করতে লাগল, আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল 
মহিলাকে । জুডো-কারাতে যে টীনারা এক্সপার্ট হয়, ভাবলেই মিস টিটাণ্ডের ওপর 
সন্দেহ জোরদার হত। 


আট 


আলজিরিয়া আর ভিউনিসিয়া দেখার পর টারময়েল ঘোষণা করলেন, জাহাজের 


টডিডো।' 
শহর দেখাতে ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে যেতে রাজি হলো পিটার। খুশি হলো 
ওরা বির বু জরা ছে টা অনেক কিছু দেখেছে, অনেক জানে। 

য় সবই খানে নাতে ইক বষঠাত ধুলো দেখতে চার 

'শোনো,' চুপি চুপি সঙ্গীদের ব্টীল কিশোর, “যাদের আমরা সন্দেহ করি কেবল 

তাদের ওপর নজর রাখবে। অন্যেরা বাদ। 'মনে থাকে খেন। অহেতুক অন্য 
লোকের পিছে সময় নষ্ট করতে যাবে না।” 

আমি মিসেস টিটাঙের ওপর চোখ রাখব, টকার. বলল। 

“রাখো । বাকি যারা থাকে তাদের ওপর নজর রাখব আমরা । কাউকে চোখের 
আড়াল করা চলবে না।' 


১০--কালো হাত ১৪৫ 


“কিভাবে?' প্রশ্ন তুলল মুসা, “বাকি থাকে নয়জন।'লোক আমরা চারজন। 
একেক জনের ভাগে পড়বে দুজনের বেশি। সেই দুজন যদি হঠাৎ করে দুদিকে রওনা 
দেয় তখন?" 

বাবে তা জানি নাঃ তবে রাখতেই হবে।। স্বাই মোটাসুটি একই জিনিস দেখতে 

তো, হঠাৎ করে আলাদা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।" 

এনে আনি সেস রোজের ও চোখ রাখতো পারব? পিটার বলল। “তার গাইড 


গরম খুব বেশি এখানে। পিয়ানার মত অতঁ আরামে হাটতে পারল না কেউ। 
একটা প্বংস হয়ে যাওয়া মন্দিরের ঢোকার মুখে এসে আর পারলেন না জিউসেপ 
আ্যারিয়ানো । ক্লান্ত ভঙ্গিতে ধপ করে বসে পড়লেন একটা গাছের ছায়ায়, পাথরের 
ওপর। খানিক দূর থেকে যে তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে খেয়ালই করলেন না। 
বের করে ধরিয়ে আরাম করে টানতে লাগলেন । 
যার যার মত ঘোরাফেরা করে গাড়িতে ফেরার সময় চিৎকার করে উঠলেন 
“হায় হায়, আমার ঘড়ি! হারালাম কি করে!" 
_ প্রাটিনামের তৈরি ঘড়িটা, অনেক দামী, জানালেন তিনি। 
*শেষ কখন দেখেছেন?" 'জিজ্ঞেদ করল কিশোর । 
৮০ 
বসেছেন, দেখেছি । বোধহয় ওখানেই হাত থেকে খুলে পড়ে 


পা 

দিকে দৌড় দিল সে। অন্যেরা ছুটল পেছনে । যেখানে বসেছিলেন 

সেই পাথরটার কাছে এসে ওটার আশেপাশে খুঁজতে শুরু করল। 

এপ 

অবশ্যই কালো হাতের কার্ড । নিজের ওপরই রেগে গিয়ে বলল কিশোর, 
“আমাদের নাকের নিচ দিয়ে ঘড়িটা নিয়ে গেল! কিছুই করতে পারলাম না। ঘড়ি যত 
দামীই হোক, কত আর বেশি হবে? হীরা-টীরার কাছে কিছু না। আসলে আমাদের 
বোকা বানিয়ে মজা পাওয়ার জন্যেই কাজটা করেছে কালো হাত ।" , 

"তার মানে আরেকজনের নাম তালিকা থেকে কাটতে পারছি আমরা?" রবিনের 
্রশ্ন। “মিস্টার আযারিয়ানো বাদ? 

“কেন? মুসা বলল। রা নি তাদেরকে তো 
বাদ দিইনি । আযারিয়ানোকেই বা দেব 

ধানে হলে বহন জিরাম্ছিলেন "1 কিশোর বলল, “তখন তার কাছে কেউ 

কিনা জিজ্ঞেস করা দরকার ।' 


আর পিটার বাদে। মহিলাকে মন্দিরের ধ্বংসম্তুপ দেখাতে নিয়ে এসেছিল 
ম্যাজিশিয়ান। ঢোকার পথে তার সঙ্গে একটা কি দুটো কথা বূলেছেন মহিলা । কি 
মনে পড়তেই প্রায় চিৎকার করে উঠলেন ত্যারিয়ানো, “দাড়াও দীড়াও, আরও দুজন 
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এসেছিল। মিস্টার আবে আর তার সেক্রেটারি জিম ক্যাম্পার। আমার পাশে 
থেমেওছিল। ভুলে গিয়েছিলাম । ইস্‌, এত ভুলো মন আমার!" 

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। আসলেই কি ভুলো মন, না ভান 
করছেন? কতটা ভরসা রাখা যায় এই লোকের কথায়? 

একটা অনুমান ভুল হয়ে গিয়েছিল তার । জাহাজ থেকে নেমেই ছড়িয়ে পড়েছিল 
যাত্রীরা । ফলে সন্দেহভাজনদের নয় জনের ওপরই ঠিকমত নজর রাখা.সন্ভব হয়নি। 
কেবল টকার সফল হয়েছে, কারা মাত্র একজনের পিছু নিয়েছিল সে। মিস টিটাঙের 


না। 
বলেছে, আমি তাকে অনুসরণ করছি এটা তার ভূল লাগছে না । আর যেন না করি। 
তারপরেও করেছি, গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকিনি আর, তবে দূর থেকে করেছি। 
চোখের আড়াল করিনি । তাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায় এখন ৷" 
গাড়িতে ফিরে এল গোয়েন্দারা । ওদেরই অপেক্ষা করছিল ড্রাইভার, উঠতেই 


ছেড়ে দিল গাড়ি। হাটি 
নির্দেশে সেখানে গাড়ি নিয়ে চলল পারসার। ওখানেও দেখার জিনিস আছে । তব 
আসল কারণ এক ধরনের বিশেষ চা খাওয়ানো, তার নাম মিন্ট টী। 

সন্দেহের তালিকাটা বের করে মিস টিটাঙের নামটা কেটে দিল রবিন। 

তার পাশেই বসেছে কিশোর । ফিসফিস করে বলল, "তার ওপর খুব একটা 
সন্দেহ ছিল'না আমার। কালো হাত একজন মহিলা, এটা আর বিশ্বাস করতে পারছি 
না এখন। তবু শিওর হতে চেয়েছিলাম ।" 

জানালার পাশে বসেছে জিনা । কিশোরের পাশে । কথাটা তার কানেও গেল। 
মুখ ফিরিয়ে বলল, “যত যা-ই বলো, মিসেস রোজের ওপর থেকে এখনও সন্দেহ 
যাচ্ছে না আমার! গ্রামটায় গিয়েই আযি তার পিছু নেব। মহিলা নাকি খুব 
জালিয়েছে পিটারকে। অভিযোগের পর অভিযোগ, একটা মুহূর্ত নিস্তার দেয়নি 
যতক্ষণ সঙ্গে ছিল। শেষে মহা বিরক্ত হয়ে পিটার বলেছে, অন্তত মিনিট পনেরো 
তাকে রেহাই দিতে । সরে গেছে । ওই পনেরো মিনিট মহিলা কি করেছে সে বলতে 
পারবে না। কাজেই আমরাও বলতে পারছি না। সে জন্যেই ঠিক করেছি, এবার 
আমি নিজে ওর পিছু নেব । দেখি, কি ভাবে রেহাই পায়!” ৃ 
জিনা । বলল, সে তার সঙ্গী হতে চায়। 

সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন মিপেস রোজ । “আমার সঙ্গী হবে? 
অবাক কাণ্ড! উদ্দেশ্টটা কি বলো তো?" 

না না, কোন উদ্দেশ্য নেই, তাড়াতাড়ি বল্ল জিনা । আসলে ছেলেদের সঙ্গ 
আর ভাল লাগছে না। 


কালো হাত ১৪৭ 


সন্দেহ গেল না মহিলার । জিনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল। কি 
(ভাবল কে জানে। হঠাৎ হাত নেড়ে ঘাড় কাত করে বলল, “বেশ, আসতে চাইলে 
'এসো । তবে কোন রকম ঝামেলা করবে না, বলে দিলাম ।" 

করবে না, কথা দিল জিনা । মন্প্রোণে চাইছে, আরেকবার আঘাত হানুক 
কালো হাত। তাহলে-আর কিছু না হোক, মিন রোজকে অন্তত সন্দেহের তালিকা 
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'যেখানেই জাহাজ থামে, তীরে নামে, সেখানেই একটা করে অঘটন ঘটে । 
পুলিশের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বিরক্তির শেষ সীমায় পৌছে গেছে যাত্রীরা । 
কোথায় এসেছে কদিন আরামে থেকে একঘেয়েমি কাটিয়ে শরীরটাকে চাঙা করবে, 
তা না, আরও খারাপ হচ্ছে সব কিছু, সেটা থেকে যদি মানুষগুলোকে বাচানো 
যেত, ভাল হত, ভাবছে জিনা । 

একটা কাফেতে মিন্ট টী খেয়ে বেরিয়ে পড়ল যাত্রীরা, যা দেখতে এসেছে 
দেখার জন্যে । মিস রোজের সঙ্গে রইল জিনা । ওদের আগে আগে রয়েছে রাফি। 
লৈজ নাড়তে নাড়তে খুশি মনে হাটছে। দলের একজন ভেবে তাঁকে যে সঙ্গী করা 
হয়েছে তাতেই বোধহয় এতটা আনন্দ। মিসেস রোজের কাছ থেকে দূরডু বজায় 


এমনই একজনের সঙ্গী হয়েছে জিনা, যাকে দুচোখে দেখতে পারে না'। 
পিটারের মত দৈব মানুষরাই টিকতে পারে না তীরে, সেকি করে টিকবে? 
মনকে বোঝাতে বোঝাতে চলেছে সে, কিছুতেই রাগবে না, রাগলেও সেটা প্রকাশ 
করবে না, যত কষ্টই হোক থেকে যাবে মহিলার সঙ্গে। জানতেই হবে মিসেস 
রোজই কালো হাত কিনা । অবশ্য তার জন্যে আরেকটা চুরির ঘটনা ঘটতে হবে। 

বাস থেকে নামার পর থেকেই সেই যে ঘ্যানর 'ঘ্যানর শুরু করেছে মহিলা, 
করেই চলেছে, করেই চলেছে। সে সব মুখ, বুজেই সহ্য করছে জিনা । একটা 
জায়গায় এসে খাড়া উঠে গেছে পুরানো আমলের সিঁড়ি। মিস রোজ বায়না ধরে 
বন্গল, ওপরে উঠে দেখবে। ওপর থেকে চারপাশের অনেক দৃশ্য দেখা 'যাবে। তার 
সঙ্গে সন্ভাব রেখে সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হলে চাহিদা পূরণ করতেই হবে জিনাকে। 
উঠতে শুরু করল। কয়েক ধাপ উঠেই মহিলা আর নিজে নিজে উঠতে পারে না, 
বলল জিনার কাধে ভর দিয়ে উঠবে । কাধও পেতে দিল জিনা । কিশোররা এই 
অবস্থা দেখলে এখন হতবাক হয়ে যেত । কিন্তু দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র অনীহা 
দেখাল নাসে। 

ওপরে যখন উঠল, একেরারে হাপিয়ে পড়েছে জিনা । ধরতে গেলে তার কাধে 
ঝুলে থেকেই ওপরে উঠেছে মহিলা | রাগের চোটে 'এ বার মনে হলো দেয় ধাব্ধা 
সেরে নিচে ফেলে । অনেক কষ্টে সংযত করল নিজেকে । 

সহ্যৈর শেষ সীমায় পৌছে গেছে তখন জিনা, মহিলার অত্যাচার আর সইতে 
পারবে না: বলে যখন মনে হলো, তখনই ঘোষণা করলেন তিনি, অনেক দেখা 


৬৪৮ ভলিউম--২১ 


হয়েছে, এবার বাসে ফিরে যেতে চান? 

কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল, কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে আছে 
যাত্রীরা । কি ব্যাপার? তাড়াত'ড়ি পা চালাল জিনা । পেছন থেকে ডাকতে শুরু 
করলেন মিসেস রোজ, কানেই তুলল না সে। আসল সময়টা পার করে দিয়েছে, 
এখন.আর মহিলার সঙ্গে থাকার প্রয়োজন নেই। 

জিনাকে দেখে হাত তুলে তাড়াতাড়ি যেতে ডাকতে লাগল টকার আর মুসা । 

দৌড় দিল জিনা। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, “কি, ব্যাপার কি? কিছু হয়েছে?" 

“জিনা, মুসা জানাল, 'ভিক ড্যানের ওপর হামলা হয়েছে! 

“দল থেকে আলাদা হরে গিয়েছিলেন তিনি!" মুসার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে 
বলল টকার, 'বেচারা! গায়ের জ্যাকেট খুলে হাতের ওপর ভাজ করে নিয়ে 
হাটছিলেন।” হঠাৎ কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। জ্যাকেটটা কেড়ে 'নিয়ে 
১8515, 5 181248 নাচের দিন 

জ্যাকেটটা নিয়েই দৌড়ে 


যেমন পরেছিলেন। 
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পারেন না। লোকটা সাংঘাতিক জোরে ছুটতে পারে । পালিরে গেল। 
এগিয়ে এক জায়গায়, জ্যাকেটটা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলেন তিনি ।' 
“কিন্তু তার মানিব্যাগটা খোয়া গেছে পকেট থেকে, টকারের বক্তব্য শেষ করে 


'আরি তো বার বার বলছি, মিস্টার টারময়েলের দিকে তাকিয়ে আচমকা 
চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার আবে, “আমার দেহতন্নাশি করা হোক! করছেন না কেন? 
আমি চোর হলে আমার কাছেই পাবেন ব্যাগটা । আমি আবারও বলছি, সার্চ করুন 
আমাকে!" 

'আমি তো আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করছি না,' বার ব্যাগ খোয়া গেছে 
সেই ডিক ড্যান বললেন কর্কশ গলায়, 'খামোকা চিৎকার 'করছেন'কেনঃ এখানে 
দাড়িয়ে দাড়িয়ে হাউমাউ করার চেয়ে চলুন পুলিশের কাছে যাই ।" 

জানানো হলো পুলিশকে । সেই একই ফল, সবাইকে আরেক দফা প্রশ্নের 
সম্মুখীন হওয়া ছাড়া লাভ কিছুই হলো না। সবার সামনে তার দেহতল্লাশি করতে 
জাহাজের গোয়েন্দা মিস্টার বটব্যালকে বাধ্য করলেন মিস্টার আবে। মানিব্যাগটা. 
পাওয়া গেল না। মেজাজই খারাপ হয়ে গেছে মিস্টার বটব্যালের । তাঁর নাকের 
ডগায় একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে চলেছে চোরটা, অথচ কিছুই করতে পারছেন না 
তিনি। নিজের ওপরই মহাখাপ্সা হয়ে গেছেন! 

গাড়িতে উঠে কিশোর আর রবিনের প্রায় কানে কানে বলল জিনা, “মিসেস 
রোজের নাম কেটে দাও। অবশ্য কাটতে নাহলেই খুশি হতাম। এমন জ্াালান 


জ্বালিয়েছ, উফ!” 
"তাহলে আর রইল আটজন," ফিসফিস করে বলল রবিন। 


কালো হাত ১৪৯ 


পেছন থেকে টকার বলল, 'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ, এখন কিন্ত ঘন ঘন 
হামলা চালাচ্ছে কালো হাত। সবাইকে ঠকিয়েই যেন মজা পা্ছে। ঘড়ি, মানিব্যাগ, 

“তিউনিসে কি ঘটবে বুঝতে পারছি না, মুসা বলল। “তবে ঘটবে যে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই ।" 
গিয়ে আমার সঙ্গে থাকবে? . 

'জী না! অ:রও যাই আপনার সঙ্গে! শেষ কথাটা বলার সময় কণ্ঠস্বর খাদে 
নামিয়ে ফেলল জিনা, মিসেস রোজ বোধহয় বুঝলেন না, তবে একেবারে কাছে বসা 
পিটার ঠিকই শুনন। মুচকি হাসল সে। জিনার রাগ এখনও যারনি মহিলার ওপর 
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সেটা দেখলে আরও রাগ হয় জিনার.। কি করে জানি নটিও বুঝে গেছে তার বন্ধু 

রটা মিস রোজকে দেখতে পারে না। তাই মহিলা কথা বললেই এখন সে তার 
দিকে তাকিরে মুখ ভেঙচায়। 

কিশোর,কোন কথা বলছে না। চোখ বাইরের দিকে । ঘন ঘন চিমটি কাটছে 
নিচের ঠোটে । ৃ 

আরবদের গ্রামটা থেকে তিউনিস বেশি দূরে নয়। মাত্র কয়েক মাইল। সেখানে 
শৌছল গাড়ি। যাত্রীরা নামল। আফ্রিকা ল চলল খাটি তিউনিসিয়ান খাবার 
খাওয়ার জন্যে। 

হোটেলটা শহরের ঠিক মাঝখানে । অতি আধুনিক ছয়তলা বাড়ি । লিফট আছে 
চারটে । লোক সমাগম বেশ ভালই, আসছে, যাচ্ছে । লাউগ্জ পাচতলায়, ডাইনিং 
রুম দোতলায়। ূ 

যাত্রীদের অনেকেরই খুব পিপাসা পেয়েছে ! সোজা চলে গেল তারা কোল্ড 
ড্রিংক খেতে । বাকি যারা রইল তাদের কেউ বসল লাউঞ্জে, কেউ ঘুরতে গেল 
বিশাল রিসিপশন এরিয়ায়। ছাতে ঢাকা চত্বরের মত জায়গা । মাঝখানে একটা 
রকম বাহারী জিনিস সাজানো রয়েছে বিক্রির জন্যে । যার ইচ্ছে কিনতে পারে। 

বারের সামনের উঁচু টুলে এসে বসল গোয়েন্দারা । বড়রা কেউ নেই এখানে । 
সবাই বসেছে দূরে সোফায় কিংবা ইজিচেয়ারে, যেখানে আরাম অনেক বেশি, 
শরীর টিল করে দেয়া যায়। 


১৫৪ ভালিউম--২১ 


কের রে সঙ্গে মিস্টার আবের - 


যায়। 
“হ্যা” মাথা ঝাকাল রবিন। “তালিকা থেকে আরেকজনকে বাদ দিয়ে দেয়া 
যায়। মিস্টার ভিক ড্যান। কারণ তিনি মোটা, খাটো ।' 

“দেয়া যেত, বলল কিশোর, “যদি প্রমাণ পেতাম তিনি সত্যি কথা বলছেন। কি 
করে শিওর হব'তার ওপর আদৌ হামলা হয়েছে কিনা? একমাত্র তিনিই কালো 
হাতকে দেখেছেন দাবি করছেন। যদি মিথ্যেই বলে থাকেন, লোকটার বর্ণনা যে তার 
মনগড়া নয় সেটাই বা কি করে বুঝব?” 
“তা-ও বটে,” ডিক না 
বউ াতে 


ভাত জটিলতা বোঝাতেই যেন হাতের খালি 
যা বি বর জিনতা বো হু তর লি 
বারম্যানকে। 
“তবে একটা কথা-*” 


কথাটা শেষ করতে পারল না কিশোর। চিৎকার করে উঠল বারম্যান, “সর্বনাশ, 
রেড লাইট! কীপা হাত তুলে দেখাল সে, তার পাশে দেয়ালে জুলছে-নিভছে 
একটা লাল আলো । 

“খাইছে! মানে কি এর?" জানতে চাইল সুসা। 

“আযালার্ম! দা 2১৮01854৮ কথা আটকে যাচ্ছে 
বারম্যানের মুখে । ঢোক গিলল র। "সারা হোটেলেই কটা বেজে ওঠার কথা! 
বাজছে না, তারমানে তার দেয়া হয়েছে! চোর, চোর, ডাকাত পড়েছে, 
ডাকাত! বলে চিৎকার শুরু করল সে। 


নয় 
গলা ফাটিয়ে চিংকার করছে বারম্যান। আরেকটা বোতাম টিপে দিযেছে। এটার 


০ কিছুই বুঝতে পারছেন না, একে ওঁকে জিজ্ঞেস করছেন, 
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আগেই জেনে গেল গোয়েন্দারা কি ঘটেছে । ম্যানেজারের অফিস কোথায় জিজ্ঞেস 
কালো হাত ১৫১ 


তল টার আবে বের যানে 

হা হয়ে খুলে আছে অফিসের দরজা । ভেতরে ঢুকে দেখা গেল বেহুশ হয়ে 
কার্পেটের ওপর পড়ে আছেন ম্যানেজার আবদাল । রবিন আর জিনা গিয়ে 
হাটু গেড়ে বসে পড়ল ত্ৰার পাশে । রিসিপশনিস্ট ফোন করল ডাক্তারকে । 

ম্যানেজারের ইশ ফেরানো হলো । কি হয়েছিল জানালেন তিনি । খাবার বিক্রি, 
ঘর ভাড়া, এসব বাবদ সেদিন যা আয় হয়েছে, সেই টাকার হিসেব মিলিয়ে, টাকা 
গুণে আলমারিতে তুলে রাখতে যাবেন, হঠাৎ ধাকা দিয়ে দ:জা খুলে হুড়মুড় করে 
ঘরে ঢুকল কেউ । বাড়ি মেরে তাকে বেহুশ করে ফেলল । জ্ঞান হারানোর আগে 
54895557455 
ডেস্কের নিচে লুকানো আছে 

আলা বি] এটি টাকাও দেই। পড়ে আছে কালো হাঁতের একটা কার্ড। 
ডাকাতিটা যে করেছে গর্ব করে জানিয়ে গেছে আবার সেটা । 

অবশেষে পুলিশ এল। তাদেরকে সব কথা জানালেন ম্যানেজার ডাকাতের 
চেহারা দেখতে পাননি । মুখোশ পরা ছিল। লম্বা, হালকা-পাতলা শরীর, আরবী 
শোশাক পরে এসেছিল। 

একপাশে ডেকে নিয়ে গেল কিশোর | বলল, “জটিল করে তুলেছে 
পরিস্থিতি। যাদেরকে সন্দেহ করি তাদের যে কেউ ঢোলা আলখেল্লা দিয়ে গা ঢেকে 
চলে আসতে পারে। নিচে কি পরেছে বোঝার জো থাকবে না ।' 

“লোকটা লম্বা, পাতলা, মনে করিয়ে দিল রবিন। “ভিক ভ্যানের আরেকজন 
সমর্থক পাওয়া গেল। একই কথা, বলেছেন-দুজনে। এখন তাহলে তার নাম কেটে 
দেয়া যায়।” 

হাসি ফুটল জিনার মুখে। হ্যা, ডে 


তাদের কারও দিকে তাকাল না কিশোর, বিড়বিড় করল, 'হারাধনের দশটি 
ছেলের রইল বাকি সাত!" 
প্রদিন সকালে হোয়াইট ত্যাঞ্জেলের যাত্রীরা তিউনিসের বাজার দেখতে বেরোল। 


2৮ 
৮811551544৮ 
থেকে লাফ দিয়ে নেমে মত চূড়াওয়ালা খাচার মধ্যে চুকে পড়ল 
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লোকে। 
বাজারের মধ্যে এই ঘোরাঘুরি ভাল লাগছে না কিশোরের তার মন জুড়ে 
রয়েছে কালো হাত । এমন সব সাংঘাতিক কাণ্ড করে চলেছে লোকটা, অথচ 'কেউ 
তার টিকির নাগালও পাচ্ছে না। পুলিশ লা মিস্টার বটব্যাল না, এমন কি ওরা 
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"আমাদের কাজে কোথাও একটা ফাক রয়ে যাচ্ছে” ভাবল সে। 'একজন 
না। অন্য কিছু করতে হবে।" 

তিউনিস দেখা শেষ হলে আবার জাহাজে চড়ল যাত্রীরা । গালফ অভ 
কোয়েবসের উদ্দেশ্যে রওনা হলো হোয়াইট আ্যাঞ্্রেল। শেষ বিকেলে সেখানে 
পৌছল জাহাজ । সন্ধেটা জাহাজেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল যাত্রীরা । ওদের সঙ্গেই 
চলেছে কালো হাত, এ ব্যাপারে এখন আর কারও কোন দ্বিমত নেই, সে কথা ভুলে 
থেকে যতটা সম্ভব আনন্দে কাটাতে চাইল তারা । আবহাওয়া ভাল, সুন্দর বাতাস, 

খাওয়ার পর পরই ডেকে চলে এল গোয়েন্দারা । আকাশে অসংখ্য তারা । 


বিডি না দহ র্যা “আমার ঘুম পাচ্ছে। জিনা, 
যাবে নাকি? 

“এত সকালে গিয়ে কি করব? শুতে ইচ্ছে করছে না।” 

“চলো, পিটারের সঙ্গে কথা বলিগে,' প্রস্তাব দিল সুসা.। “কাল আবার ম্যাজিক 
দেখানোর কথা । নতুন কিছু করছে কিনা দেখিগে চলো ।' 

“কি আর দেখব?' কিশোরের যেতে ইচ্ছে করছে না। 

“এখানে বসে থেকেই. বাকি করব?” ৃ 

রবিন. বলল, “চলো, যাই। আসলেই এখানে বসে থাকতে আর ভাল লাগছে 


না। 
. “কিছুই করার নেই কথাটা ঠিক না, ফিশোর বলল। “কালো হাতকে ধরতে 

পারিনি আমরা এখনও । সন্দেহভাজনদের ওপর নজর রাখতে পারি ইচ্ছে করলে। 
ম্মোকিং রূমে দাবা খেলছেন রডরেজ আর ভিক ড্যান । আপাতত উঠবেন বলে মনে 
হয় না। অন্যদের ওপর-*" ৃ 

*সোয়ানসনরা স্যালুনে কেরিআন্টির সঙ্গে কথা বলছেন,' টকার জানাল। 
রাখার সুবিধে হয়ে গেল। মিস্টার আবে, রিচার্ড হুফার, জিম মার্টিন আর জিউসেপ 
না কালো হাত।"' ৃ 

শহাহলে আর নজর রেখেই কি.হবে?' মুনা বলল, তার চেয়ে ওই বে বললাম, 

উসখুস করল কিশোর ।-গাল চুলকাল। বলল, “বেশ । তবে বেশিক্ষণ বসব না, 


কালো হাত ১৫৩ 


আগেই বলে দিচ্ছি । বেরিয়ে এসে সন্দেহভাজনরা কে কি করছেন দেখব একবার ।" 

তাতে আপত্তি করল না কেউ । 

ডেক থেকে নেমে এসে পিটারের কেবিনের দিকে চলল ওরা । গ্যাউওয়েতে পুরু 
করে পাতা কার্পেট, পায়ের আওয়াজ ঢেকে দিচ্ছে । আগে আগে চলেছে টকার। 
একটা মোড় ঘুরেই যেন দেরালে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। ফিসফিস করে বলল, 
*ভিক ড্যানের ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে একটা লোক!” ৃ 

চুপ হয়ে গেছে সবাই । গ্যাউওর়ের মৃদু আলোয় দেখল, দরজার সামনে ঝুঁকে 
তালা খোলার চেষ্টা কর-ছ একটা লোক। লঙ্বা, পাতলা শরীর। গাঢ় রঙের স্যুট 
পরনে । মুখে মুখোশ । ূ 

ওকে ধরা দরকার । সে, মুসা আর রবিন মিলে পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে 
ঝাপিয়ে পড়তে হবে লোকটার ওপর, ভাবল কিশোর । 

কিন্তু সব নষ্ট করে দিল নটি । কিচকিচ করে তীক্ষ চিৎকার করে উঠল। 

ঝট করে সোজা হয়ে ফিরে তাকাল লোকটা ৷ সুখোশের ফুটো দিয়ে তার 
চোখ দেখা গেল, শ্লান আলোতেও ঝিক করে উঠল চোখের তারা । একটা মুহূর্ত 
দাড়িয়ে রইল ওভাবে, তারপরই ঘুরে দৌড় দিল উল্টোদিকে । হই হই করে তার 
পেছনে ছুটল গোয়েন্দারা । 

সবার আগে রয়েছে মুসা । তার পেছনে কিশোর, তার পেছনে রবিন এবং 
অন্যেরা । তবে কয়েক পা এগিয়েই সবাইকে ছাড়িয়ে চলে গেল রাফি । ঘেউ ঘেউ 
করতে করতে তাড়া করল লোকটাকে । 

“আর পালাতে পারবে না,” জিনা বলল। “রাকি ওকে ধরে ফেলবেই!” 

শেষ মাথায় আরেকটা রাস্তা গ্যাউওয়েকে ভেদ করে আড়াআড়ি চলে গেছে। 
ওখানে এসে লোকটাকে দেখা গেল না । নিশ্চয় কোন একটা পথ ধরে গেছে । কিন্ত 
কোনটা? 

কুকুরটাকেও দেখা যাচ্ছে না। 

'রাফ!' চিৎকার করে ডাকল জিনা । কোথায় তুই” 

ডান দিক থেকে এল জবাব। 

মা | 

র 34-855555555 
র । 


চেঁচামেচি করছ কেন? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে ভূত দেখেছ?" 

কি হয়েছে জানাল যুসা। | 

শুনে পিটারও অবাক । কুঁচকে গেল ভুরু । বলল, “তাই নাকি! আমি তো একটা 
গাধা! সব ভজঘট করে দিলাম! ঘর থেকে সবে বেরোচ্ছি, দেখি তীরের মত ছুটে 
যাচ্ছে রাফি । আমার গায়ের ওপরই গিয়ে পড়ল। ভাবলাম, জাহাজের বেড়াল- 
গুলোকে তাড়া করেছে, বেড়ালের তো আর অভাব নাই । ধরে ফেললাম ওকে। 
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এখন তো বুঝতে পারছি অন্যায় করেছি” 

ফৌস করে একটা নি£শ্বাস ফেলল কিশোর । এখন আর ওসব ভেবে লাভ কি? 
যে চালাকের চালাক লোকটা, এতক্ষণে হাওয়া হয়ে গেছে!” 

'তবু চেষ্টা করতে দোষ কি?" সব ভগুল করে দিয়েছে বলে যেন লজ্জাই পাচ্ছে 
পিটার। চলো একবার খুঁজে দেখি। তোমরা ওদিকে যাও, আমি এদিকে । দেখাই 
যাক না কোন সূত্রটুত্র ফেলে গেল কিনা ব্যাটা ।" 

কিশোরের খুব একটা আগ্রহ, নেই। তবু গ্যাঙওয়েতে ঘোরাফেরা করল 
কিছুক্ষণ । জানত কিছু পাবে না, পেলও না। 

“ভিক ড্যানের ঘরের তালা খোলার চেষ্টা করেছে, সত্যিই দেখেছ?” পিটার 
জিজ্ঞেস করল। 

মাথা ঝাকাল টকার। 

“চলো তো, দেখি।' 

আঁচড় লেগে আছে তালার গায়ে । কেউ যে খোলার চেষ্টা করেছিল তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। 

'ক্যাপ্টেনকে জানানো দর্কার,' রবিন বলল। 


জানা গেল, ডিনারের পর সেই যে এসে বসেছেন দুজনে, এরুটা মিনিটের জন্যেও 
উঠে যাননি কোথাও। কাজেই নিরঘধায আরও একটা লাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে 
দিল রবিন। হুয়ান রডরেজের নাম । 
আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের । প্রায় দৌড়ে এসে ঢুকল স্যালুনে। 
না, সোয়ানসনরা আছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কথা বলছেন মিসেস পারকারের 
সঙ্গে। কিশোরকে ওভাবে ঢুকতে দেখে অবাক হলেন জিনার আত্মা । চোখে 
জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকালেন। 


কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, “কি হয়েছে? 
'আস্তে বলবেন, প্লীজ! ! একটু আগে মিস্টার ড্যানের তালা ভাঙার চেষ্টা করেছে 
কেউ. সোযানসনরা কি এত আপনার সসেই হিল? 


“একবারের জন্যেও উঠে যায়নি?” | 

বার উপর হন তখন 

থেকেই গল্প করছি আমরা ।" 

“গুড । থ্যাংক ইউ» বলে ঘুরে দৌড় দিল আবার কিশোর । ফিরে তাকালে 
দেখতে পেত অবাক হয়ে ওখানেই দীড়িয়ে আছেন কেরিআন্টি, মাথা নাড়ছেন 
আনমনে । 

বন্ধুদের কাছে চলে এল কিশোর । হাপাতে হাপাতে বলল, “জেনে এলাম। 
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“সন্দেহের তালিকায় আর কজন আছে?" জানতে চাইল পিটার । 


“খুব ভাল!' হাসল পিটার, “অনেক কমে এসেছে । সুবিধে হয়েছে আমাদের । 
আমরা এখন দলে ভারি । আমরা ছয়, ওরা চার। নজর রাখা পানির মত সহজ 
এখন | আরও দুজোড়া-চোখকে বাদই দিলাম, মিস্টার বটব্যাল, এবং রাফি ।' 

র হয়ে গেছে কিশোর । কথাই বলছে না'। ব্যাপারটা মুসা আর 
রবিনের চোখ এড়াল না। জিজ্ঞেসই করে 'ফেলল মুসা, “কি ব্যাপার, অমন চুপ হয়ে 
গেলে কেন? 

জবাব দিলনা কিশোর । 

পিটার বলন্‌, 'তুমি কিছুই বলছ না; ব্যাপারটা কি বলো তো?" 

“ব্যাপার রি ভাল করেই জানেন আপনি!" বলেই বোধহয় 'মনে হলো 
কিশোরের, এত রুক্ষ ভাবে বলাটা ঠিক হয়নি। বলল, “রাগ লাগছে। বার বার 
55558৮৯5512 


“পিটার। “ধরা পড়তেই হবে । তোমাদের মত গোয়েন্দা'"-" 

“গোলমালটা আসলে নটিই করেছেং' হাসল কিশোর। ওভাবে কথা বলেছে 
বূলে লজ্জাই পাচ্ছে যেন এখন। 'ও েচিয়ে না উঠলে কালো হাতের আজ আর 
বাচতে হত না। যাকগে যা হবার হয়েছে। সুযোগ আরও আসবে ।' 

হ্যা, আমিও সেই কথাই বলি। অযথা মন খারাপ করছ ।" 


দশ 
মিস্টার বটব্যাল চেষ্টার ব্রুটি করছেন না। কিন্তু এগোতে পারছেন না একটুও । ভিক 
ভ্যানের কেবিনে যে চুরির চেষ্টা হয়েছিল, বেশিরভাগ যাত্রীই সেটা জানল না। 
সুতরাং কোন রকম হই চই হলো না জাহাজে । 
দেখতে যাবে। 

খুব মনোরম একটা জায়গা । প্রচুর ডালিম গাছ জন্মে আছে। সবুজ পাতার 
মধ্যে লাল লাল ফুল। পাথরের একটা ছোট ডোবায় অনেক ওপর থেকে ঝরে পড়ছে 
ঝর্নার্‌ পানি। ওখানে ডোবাড়ুবি করছে কিছু আরব বালক। একটা খেলা পেয়ে গেছে 
ট্যুরিস্টরা। পয়সা ছুঁড়ে পানিতে, ডুব দিয়ে সেগুলো তুলে আনছে 
ছেলেগুলো । . 


১৫৬ ভলিউম-_-২১ 


চিৎকার করে উঠল এক মহিলা, “চোর, চোর! আমার ব্যাগ নিয়ে গেল!" 

ঝট করে ঘুরে তাকাল কিশোর দেখল আরবী পোশাক পরা হালকা-পাতলা 
একজন মুখোশ পরা লোক দৌড়ে পালাচ্ছে। “কালো হাত, কালো হাত!” বলে সে- 
৩ “জলদি ধরো ওকে! এবার আর পালাতে দেয়া হবে না! এই 
রাফি, ধর ধর! 
. নটি কি বুঝল কে জানে, টকারের কাধ থেকে একলাফে গিয়ে পড়ল রাফির 
কাধে । কান চেপে ধরে বসল। পরমুহূর্তেই ছুটতে শুরু করল কুকুরটা । 

খোলা জায়গায় কত জোরে আর দৌড়াবে চোরটা? কয়েক লাফেই তাকে 
ধরে ফেলল রাফি। পিঠের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। ব্যাগ খসে পড়ল লোকটার হাত 
থেকে । নিজেও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে । ছাড়ল না ওকে রাফি, মাটিতে 
গড়াগড়ি খেতে লাগল চোরটাকে নিয়ে । নটিও বসে নেই। থাবা দিয়ে লোকটার 

গ্লা ফাটিয়ে চেচাতে লাগল চোরটা । আরবীতে কি কি সব বলতে লাগল কিছু 
বোঝা গেল না। 

“খাইছে!' তাজ্জব হয়ে গেছে মুসা । 'কালো হাত যে ত্যারাবিয়ান কল্পনাই 
করতে পারিনি! আরবী বলছে! ইংরেজিও তো জানে না!" 


অনেকেই এসে ঘিরে ফেলল চোরটাকে। বুকের ওপর চেপে আছে 
রাফি। তাকে ওভাবেই থাকতে বলল জিন্। [ 
চোরটার পাশে বসে পৃড়ল মুসা, “হ্যা, এইবার 1 রাও তো দেখি 


বাপধন। অনেক জ্াালান জ্বালিয়ে । আর একটা শয়তানী করেছ কি পিটিয়ে ভর্তা 
বানাব ।" 


লোকটা । হোয়াইট ত্যার্জেলের যাত্রীদের অপরিচিত। এই তাহলে কালো মুখোশ! 
এত যন্ত্রণা দিয়েছে তাদেরকে! 
নয়! 


য় সাধারণ একটা ছিচকে চোরকে ধরেছে ওরা । 
রবিন, মুসা, জিনা আর টকারেরও মন খারাপ হয়ে গেল। কালো মুখোশকে 
ধরতে পেরেছে বূলে কি খুশিটাই না হয়েছিল ওরা । ভেবেছিল একটা ঝামেলা 
গেছে। যায়নি, সেই আগের মতই রয়েছে। 
জাহাজে ফিরে চলল ওরা । 
গালফ অভ কোয়েবসে নোঙর বাধা রয়েছে এখনও হোয়াইট আ্যাঞ্জেল। 
দুপুরের পর থেকে এত গরম পড়ছে, জাহাজে য়ারা ছিল তারা বাইরে বেরোনোর 
আশী বাদ দিয়ে কেবিনেই শুয়ে পড়েছে । এত গরমে দুই প্রফেসরকে কাজ করতে 
দেননি কেরিআন্টি। বাংকে শুয়ে ঘুমাতে বাধ্য করেছেন। 


কালো হাত ১৫৪ 


পিটার। কিন্তু বদ্ধ ঘরে আন্টকে থাকার কথা ভাবতেই ভাল লাগছে. না 
ছেলেমেয়েদের । কিন্তু কিআর করা, রোদের মধ্যে তো আর ঘোরাফেরা করা যাবে 
না। 

“এক কাজ করা যায়। স্ক্যাবুন খেলতে পারি, রবিন বলল। 

“মন্দ বলোনি, এই খেলাটাঁ কিশোরেরও পছন্দ । 'তোমরা যাও, আমি বোর্ড 
নিয়ে আসি। এই রাফি, যাবি নাকি, আয় । ূ 

ভয়াবহ গরম । ডেক থেকে গ্যাওওয়েতে নেমে আরামের নিঃশ্বাস ফেলল 
পড়ল না তার। আস্তে আস্তে সয়ে এল অন্ধকার । সামনে সাদামত কি যেন চোখে 
পড়ল। ও, সাদা কোট পরা একজন স্টুয়ার্ড, ভিক ড্যানের কেবিন থেকে বেরিয়ে 
আসছে। 
জানোয়ার । ঘুমাচ্ছেন ড্যান । মুচকি হাসল কিশোর ৷ দরজাটা আস্তে করে ভেজিয়ে 

হঠাৎ হাপি মুছে গেল কিশোরের । চকিতে বুঝে ফেলেছে ঘটনাটা কি ঘটেছে । 
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তত স্টুয়ার্ডকে কোন প্রয়োজন ড্যানের, কারণ তিনি ঘুমাচ্ছেন। 

'এই এই, শুনুন! বলতে বলভে স্টুয়ার্ডের পেছনে দৌড় দিল কিশোর | 

কিন্তু থামল না লোকটা । তার ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরেও তাকাল না। বরং 
দৌড়াতে শুরু করল। হারিয়ে গেল গ্যাঙওয়ের মোড়ে । ও 

*চোর, চোর!" বলে চিৎকার শুরু করল কিশোর । 'এই রাফি, ধর ব্যাটাকে!' 

দেখতে দেখতে তার চারপাশে সাড়া গড়ে গেল। ঝটকা দিয়ে খুলে যেতে শুরু 
করল কেবিনের দরজা । বেরিয়ে এল অনেকে ৷ ততক্ষণে মোড়ের কাছে পৌছে গেছে 
রাফি আর কিশোর । প্যাস্জের শেষ মাথায় দেখতে পেল লোকটাকে । 

“ধর, রাফি! আবার চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 

চেঁচামেচি করে যে কি ভুলটা করেছে বুঝতে পারল এতক্ষণে । এদিক ওদিক 
থেকে লোক বেরিয়ে আসছে সরু গ্যাঙওয়েতে। রাস্তা জুড়ে দাড়াল তারা । না 
পারল সে দৌড়াতে, না রাফি । কি হয়েছে কি হয়েছে বলে হষ্টগোল শুরু করল 
লোকগুলো ৷ তাদের মধ্যে সাদা কোট পরা স্টুয়ার্ডও রয়েছে দু-তিনজন। 

নিজের কপালেই চাপড় মারতে ইচ্ছে করল কিশোরের । চোরটারও ভাগ্য 
ভাল, আর তাদেরও কিছুটা বোকামি রয়েছে। 
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কিশোরের হাতে তুলে দিয়ে লেজ নাড়তে লাগল ।' 

“বাহ্‌, তেতো হয়ে গেল কিশোরের মন ভাবছে, "দস্তানা পরে এসেছিল 
তাহলে! তার মানে আঙুলের ছাপও ফেলে যায়নি ।” 


১৫৮ ভলিউম--২১ 


“কি হয়েছে? ব্যাপার কি?” প্রশ্নবাণ চলছে চারপাশ থেকে। 

কিশোরকে জবাব দিতে হলো না | ভিক ড্যানের চিৎকার শোনা গেল। সেদিকে 
দৌড় দিল কিশোর | গিয়ে দেখে খেপার মত হাত নাড়ছেন হীরক-ব্যবসায়ী । 
লাফালাফি করছেন। রঃ 

“নিয়ে গেছে, সব নিয়ে গেছে আমার!" চেচাতে লাগলেন তিনি.। “আমার 
অনেকগুলো হীরা ছিল, চুনি ছিল, নিয়ে গেছে! ইস্‌, কেন যে জাহাজের সেফে 
রাখলাম না! রাখতে তো বলাই হয়েছিল আমাকে । ভেবেছি, নিজের কাছে রাখাই 
নিরাপদ । গেল এখন ।” | 

“কোথায় রেখেছিলেন?" জানতে চাইল কিশোর । 

'একটা ক্যানভাসের বেল্টের মধ্যে ভরে সব সময় কোমরে বেঁধে রাখতাম । 
আজ গরমের জ্বালায় গারে রাখতে না পেরে খুলে রেখে ঘুমিয়েছিলাম একটু । এই 
সুযোগে দিয়ে গেল সর্বনাশ করে! এই যে, তার কার্ড! 

, ঘরে তল্লাশি চালালেন মিস্টার বটব্যাল। কোন সুত্রই পেলেন না। দস্তানাটা 

*এতে কি কাজ হবে বুঝতে পারছি না, আনমনে বিড়বিড় করলেন বটব্যাল। 
'সৃত্র হতেও পারে, না-ও পারে।' 

“চোরের জিনিস না হলে এটা কিছুতেই তুলে আনত না রাফি, কিশোর বলল। 

'দস্তানা?' পেছন থেকে বলে উঠল পিটার । “দেখি তো?" কেবিনে ঢুকেছে সে। 
তার পেছনে মুসা, রবিন, জিনা আর টকার। ূ 

দস্তানাটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে পিটার বলল, “ই, স্টুয়ার্ডদের জিনিস। 
মনে হচ্ছে পুরো ইউনিফর্মই পরে এসেছিল লোফটা ৷ এই সামান্য সূত্র দিয়ে তাকে 
পরাটা সহজ হবে না।' 

খবর পেয়ে মিস্টার টারময়েলও এসে হাজির হলেন। দকস্তানাটা ভাল করে দেখে 
বললেন, “না, এটা স্টুয়ার্ডদের নয়, অনেক ভাল জিনিস। দেখুন,” বটব্যালের হাতে 
তুলে দিতে দিতে বললেন তিনি, "ভাল করে দেখুন। এরকম জিনিস আমি 
টয়ার্ডদেরকে সাপ্লাই করিনি। করজে নিশ্চয় চিনতাম।" ূ 

আরেকবার যাত্রীদের কেবিন আর মালপত্র সব ঘাটাঘাটি করা হলো । রেগে 
আগুন হয়ে গেলেন মিসেস রোজ । হুমকি দিতে লাগলেন জাহাজ কোম্পানির 
বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করে দেবেন তিনি । তাকে শান্ত করার মত কথা খুঁজে 
পেলেন না ক্যাপ্টেন। কি বলবেন? তিনি নিজেই ভীষণ লজ্জিত । যাত্রীদেরকে 
এভাবে দাওয়াত দিয়ে এনে হয়রান করতে কারোই বা ভাল লাগে । 

গরম গরম কথা চলছে, এর মাঝে আচমকা এসে পড়ল নটি। হাতে মলটের 
একটা ছোট বাক্স । কিচিরমিচির করতে লাগল। 

"তুই আবার কোথেকে আনলি?” হাত বাড়াল টকার, 'দেখি, দে, কি আছে 


? 
বাক্সটা খুলেই চিৎকার করে উঠল সে, “আরি, ভিজিটিং কার্ড! কালো হাতের!" 
স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই । 


কালো. হার্ত ১৫৯ 


“কোথায় পেল? পেল কোথায়?" চেঁচিয়ে উঠলেন বটব্যাল। 


করেন, নটিকেও করুন, বলতে ইচ্ছে করল মুসার, কিন্তু করল না। 

রিটের ঠোটে খন 'বন দুবার চিষটি কটন কিশোক। উ্ারকে বল, 'এক কাজ 
1474 
রাখতে বলো ! যদি বোঝাতে পারো, একটা কাজ হয় 

“হ্যা, ঠিক বলেছ” বুদ্ধিটা টারময়েলেরও হলো! “নিয়ে গিয়ে যদি ঠিক 
জায়গায় রাখতে পারে, বোঝা যাবে কোথায় আছে ₹ 

বিচিত্র একটা মিছিল চলল বানরটার পিছু পিছু। 

গ্যাঙওয়ে ধরে চলেছে নটি । তাতে বাক্স । পেছনে তিন গোয়েন্দা, টকার, 
জিনা, রাফি, পিটার, মিস্টার বটব্যাল, মিস্টার টারময়েল আর অবশ্যই ক্যাস্টেন। 

সোজা' একটা কেবিনে গিয়ে. ঢুকল নটি। একটা খোলা ড্রয়ারে বাক্সটা রেখে 
ফিরে তাকাল খুশি মনে। তার-ধারণা হলো, এই কাজের জন্যে বাহবা পাবে, আদর 
করে পিঠে হাত বুলিয়ে দেবে তার মনিব । 

অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল ছেলেমেয়েরা । ওটা জিউসেপ 
আ্যারিয়ানোর কেবিন। জিজ্ঞেস করতে তো রেগেই উঠলেন পিয়ানোবাদক, “একটা 
বানর এসে কি করল না করল তাতেই আমাকে প্রশ্ন করতে এসেছেন!. আপনাদের 
বিরুদ্ধে কেস করন আমি! পয়সা দিয়ে জাহাজে উঠে এত হেনস্তা 

কিন্তু কার্ডটা তো আপনার ঘরের ড্রয়ারেই এনে রাখল." 

তাতে কি? তাতে কি! ওটা তো একটা চোর! একখান থেকে জিনিস এনে 
আরেকখানে রাখে! আরও জোরে চিৎকার করে উঠলেন শান্তশিষ্ট মানুষটা । 
“আপনার পকেটেও তো কার্ড ঢুকিয়ে দিয়েছিল! তাতে কি আপনি, কালো হাত হয়ে 
গেছেন? 

কি জবাব দেবেন ক্যাপ্টেন? সবাইকে নিয়ে মাথা নত করে বেরিয়ে এলেন । 

আবার রওনা হলো জাহাজ। এরপ্র নোঙর ফেলবে সিসিলির সিরাকাস 
বন্দরে । 

দ্বীপটার দিকে এগিয়ে চলেছে হোয়াইট আ্যাঞ্জেল। ওপরের ডেকে 
.লাইফবোটটার কাছে এসে বসেছে তিন গোয়েন্দা, জিনা, টকার ও পিটার। 
জার়গাটাকে ওদের হেডকোয়ার্টার বানিয়ে ফেলেছে। 

“পুরো ব্যাপারটা ভাল করে একবার খতিয়ে দেখা দরকার,' জিনা বলল। 
“কতটা এগিয়েছি আমরা বুঝতে হবে। উপায় একটা বেরিয়েও যেতে পারে।' 

এওরু করো তাহলে, কিশোর বলল। “রবিন, তোমার লিস্টটা বের করো 
তা।? 

5142 কিছু 

০ ০545894455 য়ত ঘটনা 

রেখেছে। 
৮১ রা ৭ আহা, যদি জানত, হেসে 


৯৬০ ভলিউম--২১ 


বলল মুসা, “তাহলে অতটা দুঃসাহস দেখাতে পারত না।' 
"তা বটে, মাথা দোলাল জিনা । 

তি হাসল রবিন। 

“চিনলে, টকার বলল, “সত্যি, অতটা দুঃসাহস দেখাত না। পুলিশের বাঘা 
বাঘা গোয়েন্দা যে সব রহস্যের সমাধান করতে পারেনি সেগুলো করে বসে আছো 
তোমরা । যে অপরাধী তোমাদের ভয় পাবে না, সে বোকা ।” 

“তাই নাকি?" পিটার বলল, “তিন গোয়েন্দার এটাই ক্ষমতা?" 


“হয়েছে হয়েছে, থামো,' হা নেড়ে টকারকে থরে গুল কিশোর । আসর 
কথাই বাদ পড়ে যাচ্ছে । তিন গোয়েন্দার গুণগান পরে করলেও চলবে । আপাতত 
কালো হাতকে ধরার ব্যবস্থা করা দরকার । রবিন, শুরু করো ।” 

দেখে বলতে লাগল রবিন, “বাদের কাছ থেকে চুরি করেছে কালো 
০54 * মুখ তুলল সে, “মিস 'টিটাংকেও ধরব?' 


মিস টিটাং মিসেস সোয়ানসন, হুয়ান রডরেজ, ভিক ড্যান, তিউনিসের 
হোটেল ম্যানেজার আবদাল্‌ তারিক, এবং সব শেষে আরেক বার ভিক ড্যান। এই 


র তার রকে চোখে 
পড়ল। ফিরে তাকিয়ে রি ওই দুর্ধনই যত. নষ্টের 
দা হয়ে বসে থাকে, ১৮৮ 


সিরাকাসে শৌছল হোয়াইট ত্যাঞ্জেল। জাহাজ থেকে দেখেই জায়গাটা ভারি পছন্দ 
হয়ে গেল সবার । ওখানে রুয়েকদিন থাকবে জাহাজ । দেশের ভেতরে যাওয়ার 
সুযোগ দেয়া হবে যাত্রীদেরকে । কিন্তু গরম এতই বেশি, সুযোগটা কাজে লাগানো 
বোধহয় কঠিন হবে । রোদের মধ্যে বাইরে ঘোরাঘুরি করার চেয়ে জাহাজের 
আরামদায়ক কেবিনে থাকাটা অনেক আরামের । তবে যারা বেরোতে চায় না 
তাদের সংখ্যা খুবই_কম। চায় যারা তারাই দলে ভারি। 

ভিক ড্যানের হীরা লুট করার গর আর কিছু করেনি কালো হাত । মনে হচ্ছে, 
আপাতত আর কিছু করবে না। কারণ কদিনে লুটপাট যা করেছে তাতে অনেক 
টাকা হয়ে গেছে। এর পরেও যদি করে, তাহলে ধরে নিতে হবে চুরি করাটা 
লোকটার নেশা । যাই হোক. কালো হাতের নীরবতায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল 


১১-কালো হাত ১৬১ 


যাল্রীরা ৷ সিরাকাসে ভালই কাটল দিন 

তারপর যেদিন সিদিলি ছাড়ার দিন এল, সেদিন বিকেলে ঘটল একটা ঘটনা। 

সেদিন বিকেলে একা একাই শহরে বেরিয়েছে ছেলেমেয়েরা ৷ সিরাকাসের পথে 
পথে ঘুরছে । অনেক দোকানপাট । বিচিত্র দৃশ্য । একেবারে আধুনিক দোকানের 
পাশেই হয়তো দেখা গেল পুরানো অ্মলের দোকান। যেন সাংঘাতিক দুঃসাহস 
বাতা রা রা, পুরানো সজ্জা নিয়ে টিকে 
থাকার চেষ্টা করছে আধুনিক হা 

অনেক সুন্দর সুন্দর স্ক আছে। কেনার জন্যে গছন্দ করছে । এই সময় 

বলে উঠল কিশোর, দেখো, লোকটাকে? 

"খাইছে! মুসা বলল, 'জিউসেপ আ্যারিয়ানো! বেরোনোর তো কথা না। 
ঘুমাবে না বলল? 

“আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?" রবিন বলল, “দেরাল ঘেষে হাটছে। নিজেকে 
-আড়াল করার চেষ্টা নাকি? অমন করছে কেন 

“ভর করছে নাকি কোন কিছুর?' টকারের প্রশ্ন । 'চোর চোর একটা ভাব না?" 

“চলো পিছু নিই, কিশোর বলল। “দেখি কোথায় যায়? রাফি, যা-ই ঘটুক, 
খবরদার কোন শব্দ করৰি না।' 

কিছুটা দূরত রেখে পিয়ানোবাদককে অনুসরণ করে চলল গোয়েন্দারা । 

তে একটি রানি রেখারাতে * জিনা বলল। “পোস্ট অফিসে নিয়ে 
যাচ্ছে নাকি?" 

“গেলেই বুঝব*” 

নি আম জিন ১ 


মু প্যাকেটে কি আছে? আমাদের 
সামনে খুলুন। না খুলে কি পারবে?” 
ওরকম করে বলার কোন অধিকার নেই আমাদের," জিনা বলল। 'ধরে চড় 


হঠাৎ থমকে দীড়াল সে। 'বুদ্ধি একটা পেয়েছি! 

“কী?' জানার জন্যে তর না মুসার। “জলদি বলো। আরে বলো না, 
চলে গেল তো! পোস্ট অফিস বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকে যাচ্ছেন আ্যারিয়ানো। 

“না য়াবে না। এসো আমার সঙ্গে । 


১৬২ ভলিউম-_-২১ 


ওখানে। 
'এখানেই থাকো তোমরা । ইচ্ছে হলে বসে বসে কিছু খেতেও পারো । আমি 


কিন্তু মিনিটখানেকের অনেক বেশিই লেগে গেল লাগছে কিশোরকে। 
সেরে এসেছি, বলল সে। ৯১2৮১ 


আছে।' 

নি 

“তোমার এই না আর যাবে না কোনদিন!" কপাল চাপড়ে 
রাহা রেখে কি মজা পাও?” 

তোমাদের ধৈর্য একেবারেই নেই-** 

৮১১51 181ত নয়ত গেলাম! 
তোমার সঙ্গে থাকারই আমাদের দরকার নেই!" 

*আহ্হা, অত রাগ করছ কেন, হাসল কিশোর । উঠো না, বলছি বলছি। 
পুলিশকে ফোন করেছিলাম । বললাম, একজন লোক একটা বোমা নিয়ে ঢুকেছে 
পোস্ট অফিসে। সন্ত্রাসী। লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে বললাম তার হাতের 
প্যাকেটে বোমাটা আছেঁ। এতক্ষণে নিশ্চয় রওনা হয়ে গেছে পুলিশ ।” 

বোর জেন উর ভরকরিন হর ভিরাতে 
ওয়ে 


দিন বলল “নাহ্‌, তুমি সত্যিই বুদ্ধিমান! এত উপস্থিত বুদ্ধি আমি আর কারও 


“আসল ব্যাপারটা দেখো, জানালার দিকে ইঙ্গিত করল কিশোর । 

“কি দেখব? কারের প্রশ্ন. 

“আযারিয়ানো বেরোয় কিনা ।' 

*বেরোলে কি হবে? হাতের প্যাকেটে কি আছে সেটা তো' পুলিশ জানবে, 
৮: “আমরা জানব কিভাবে?” 


কিভাবে 

বেরোয় না । কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে সঙ্গীদেরকে বসতে বলে আবার উঠে গেল 
কিশোর.। পোস্ট অফিসে ফোন করে জিজ্ঞেস করল; প্যাকেটের মধ্যে বোমাটা 
পাওয়া গেছে কিনা । 

রেগে গিয়ে উল পতি 

বই, সিসিলির ইতিহাস। একজন বন্ধুকে পাঠাচ্ছেন আযারিয়ানো । কে ফোন 
করেছে জানতে চাইল কণ্ঠটা। 

21128৮57৮: 

আগের জায়গায় ফিরে আসতেই ব্রবিন জানাল, "এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন 
আযরিয়ানো । খুব চটেছেন বোঝা গেল।” 


কালো হাত ১৬৩ 


“চটবেই,' হেসে বলল কিশোর । "অহেতুক ওরকম হেনস্তা হতে হলে তুমিও 
চটতে ।" প্যাকেটে কি আছে.জানাল সে। ও 

হতাশ হলো জিনা ৷ “তার মানে আবার আগের অবস্থা-: 
জহরত ওভাবে পার্সেল করে পাঠায় নাকেউ । সন্দেহ হলেই খুলে দেখতে পারে 
কাস্টমসের লোক। জিনিসগুলো তখন যাবে.। কালো হাতের মত চালাক একজন 
লোক এই বোকামিটা করতে যে যাবে না এটা আগেই ভাবা উচিত ছিল আমাদের । 
ভাবলে অহেতুক এই ঝামেলাটা আর করতে হত না।' 

চলো, যাই।' 

হোয়াইট আ্যার্জেলে ফিরে দেখা গেল মহা হুলস্ুল কাণ্ড। আবার আঘাত 
হেনেছে কালো হাত ।এবার মিসেস রোজকে কৃপা করেছে সে, জানাল একজন 

ার্ড। একনাগাড়ে অভিযোগ করে চলেছেন মহিলা এবং এই একবার তাকে দোষ 
দিতে পারল না জিনা। হীরা, চুনি, দুই রকমের নীলা, দুই রকমের পান্না, ও 
পোখরাজ বসানো সাতটা দাখী আর্ট ছিল তার, সপ্তাহের একেক দিন একেকটা 
পরতেন, সব নিয়ে গেছে চোরটা। 
“বাক, দিনটা একেবারে বেকার যায়নি, কিশোর বদল । 
“কার জন্যে? মুসা বলল, “কালো হাতের জন্যে, মা আমাদের?” 
ঈর সর্বনাশ করছে কালো হাত । সুতরাং লিস্ট থেকে আরেক জনকে বাদ দেয়া 
মাছ |” 


“জিউসেপ আ্যারিয়ানো,' রবিন বলল! 
মাথা ঝাফাল কিশোর । 


নোটবুক থেকে পিয়ানোবাদকের নামটা কেটে দিতে [দতে রবিন কাল, মিস্টার 
আবে, রিচাড় হুফার ও ডিম মার্টিন" রঃ 

বিডুরিত করল, কিশোর, 'হারাধনের দশটি ছেলের রইল বাকি ভিন? 

সেদিন সন্ধ্যায় মেসিনা প্রণালীতে ঢুকল জাহাজ্জ। সিসিলিত্ পূর্ব উপকূল ধরে 
যাবে। কালো হাতের কাজ-কারবার. এখন অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে 
যাত্রীদের । অতটা মনমরা হয়ে দেই আর তাগা। ূ 

রেলিঙে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেমেয়েরা । তাদের সঙ্গে আছে পিটার । হাত তুলে 
দেখাল শ্যারিবৃডিসের- ঘুর্ণিপাক আর স্কাইলা-র ডুবো পাহাড় । প্রাচীন গ্রীক আর 
(রোমান নাবিকদের কাছে এই জাষগাণডলো ছিল একটা আতঙ্ক। পারত্পৃক্ষে এর 
ধীরেকাছে খেষত মা। এড়িয়ে চলত । "তবে আধুনিক জাহাজের কোন ক্ষতি করতে 
পারে না ওগুলো, পিটার বলল। “আমাদের ভয়. লেই।' 

_ খুব গ্রহ নিয়ে তার কথা গুনছে পোক্্দোরা । তবে বেশিক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে 


পারল না ওখানে। সারাটা দিন প্রচুর করেছে। ক্রাম্ত লাগছে ॥ সকাল 
শ্নকালই ঘুমাতে গেল ওরা । 


১৬৪ ভলিইম্_-২১ 


০০৬ 
করা হয়েছে। 

সিরাত “যাত্রার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি 
আমরা । এখনও চোরটাকে ধরতে পারলাম মা। মাত্র আর কয়েকটা দিন আছে 
হাতে । এখনও কিছু করতে পারলাম না। ও কি আমাদের চেয়ে চালাক?" 

*সত্যি কথা বলব?" সুসা বলল, “মনে তো হচ্ছে। এবার বোধহয় সকল হতে 
পারব না আমরা । একটা চোরের কাছে হারতে হবে।” 

“আমি তা মনে করি না, প্রেরণা জোগানোর জন্যে বলল জিনা, “তিন 
গোয়েন্দা কখনও হারেনি, এবারও হারবে না । অত মন খারাপ করছ কেন, কিশোর? 
তোমার বুদ্ধির ছরিগুলো ব্যবহার করো না, কিছু একটা বের করে ফেলতে 


পার 


'হাউ!' জিনার সঙ্গে একমত হয়ে বলল রাফি । 

হাসল কিশোর । "ঠিকই বলেছিস, রাফি, এভাবে হার স্বীকার আমরা করব না। 
বুদ্ধির খেলায় হারাতেই হবে কালো হাতকে?” 

ইটালিতে প্রথন্ন দিনে কোন অদ্ুটন ঘটল না। দ্বিতীয় দিনটাও. নিরাপদেই 
কাটল। তৃতীয় দিনে র্যাপরিতে এল বেড়াতে । সেখানে ঘটল একটা নাটকীর, জার 
ঘটনা । 


ইবিজাতে গিয়ে যে বরটটা হারিয়েছিল সেটা পরে এল মিস টিটাং । লজ্জিত 
ভঙ্গিতে বলল, 'ফ্রকের নাইনিড়ে আটকে ছিল। আজ খুলে পরতে গিয়ে পেলাম। 
কালো হাত আমাকে মাপ করে দিয়েছে । আমার দিকে নজর দেয়নি ।' 

*একটা অপরাধের কথা তাহলে কেটে দিতে হচ্ছে খাতা থেকে, রবিন বনল। 

কিন্তু কাটলে আবার সেটা নতুন করে লিখতে হত তাকে। সেদিন জাহাজে 
ফেরার পথে মিস টিটাং খেয়াল করল, ব্রৌচটা আবার নেই। এবার তার হাতব্যাগে 
পাওয়া গেল কালো হাতের একটা কার্ড । 

নিজের ওপরই খেপে গেল কিশোর, ব্রৌচটা কখন চুরি হলো লক্ষ করেনি বলে। 

আসলে কল্পনাই করতে পারেনি এ বকম একটা কাণ্ড হবে, তাহলে খেয়াল রাখত ! 
রি “রিচার্ড হুফারের নামটা তাহলে কেটে দেয়া যায়। আজ তিনি. 
জাহাজ থেকেই মামেননি । 

০৮ 5 জিনা বলল। ছফার আর জিম । শোনা 
বায়, একলা অপারেশন চালায় কালো হাত, তার কোন সঙ্গী নৈেই। বে লোকের 
চেহারাই দেখেনি কেউ আজতক, সেযে কোনটা করে আর কোনটা করে না নিশ্চিত 
করে ব্লার উপায় নেই। হয়তো তার একজন সহকারী আছে । সেটা জিম ক্যাম্পার 
হতে পারে। হুফার 'জাহাজ থেকে নামেনি বটে, জিম তো নেমেছিল। বসের হয়ে 
সে-ই হয়তো কাজটা সেরে দিয়েছে 

জিনার কথাকে ১4155 

নেপেল্স্‌ উপসাগর পার হয়ে অস্ট্রিয়ার উদ্দেশে চলেছে জাহাজ । বন্ধুদের সঙ্গে 


কালো হাত ১৬৫ 


জিনাও সাতার কাটছে, এই সময় তার বাদিং স্যুটের একটা ফিতে ছিড়ে গেল। 
কেবিনে আরেকটা বাদিং স্যুট আছে তার, সেটা আনতে চলল। গ্যাঙওয়ে ধরে 
এগোতে গিয়ে চোখে পড়ল ৷ রূপার একটা ব্রেসলেট পড়ে আছে । তুলে 
নিল সেটা। ট্যাগ লাগানো রয়েছে, তাতে জিমের নাম লেখা । 
হুফারের কেবিনের বাইরে জিনিসটা পেয়েছে সে। সেটা ফেরত দেয়ার জন্যে 

পাতা নিরাবে এই সময় ভেতর থেকে শোনা গেল রাগত কণ্ঠস্বর, ওই 
মেয়েটাকে বাদ দিতে বলেছিলাম তোমাকে । বৌচটা তার প্রিয় জিনিস। অন্যান্য 
অলঙ্কারের তুলনায় দামও তেমন কিছু না । অত সাধারণ একটা জিনিস আনার ঝুঁকি 
নিতে গিয়ে ধরা পড়ার কোন মানেই হয় না।' 

“ঠিক আছে, ঠিক আছে, অত রাগার কি হলো? ভাবলাম, একটা মজা করি। 
আপনার বট রড ছিল জার কাছে দিলাম তার ব্যাগে ঢুকিয়ে ।' 

“গাধা কোথাকার! শোনো, ভবিষ্যতে কোন সময়-*" 

আর শোনার প্রয়োজন বোধ করল না জিনা। ব্রেসলেটটা যেখানে পেয়েছে 
সেখানেই ফেলে রেখে দিয়ে. ছুটে চলল কেবিনে । কথাগুলো কারা বলেছে বুঝতে 
পেরেছে সে। রিচার্ড হুফার আর জিম ক্যাম্পার। হুফার হলো কালো হাত, আর 
জিম তার সহকারী । 

ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি বাদিং স্যুটটা পাল্টে নিয়ে আবার দৌড় দিল। চলে এল 
ইং পুলের কাছ। ওর মুখ দেখেই আন্দাজ করে ফেল অন্টরা কিছু একটা 


'কিব্যাপার, জিনা?" মুসা জিজ্ঞেস করল। "ভুত দেখেছ মনে হয়?" 

“ভূত দেখলে এতটা চমকাতাম না,' হাপাতে হাপাতে বলল জিনা । 
আশেপাশে তাকাল সে। অন্যান্য সাতারুরা বেশ কিছুটা দূরে রয়েছে, নিচু গলার 
84595 কালো হাতকে পেয়ে 


বাধা দিল কিশোর, “এখানে না। আমাদের হেডকোয়ার্টারে চলো, 
লাইফবোটটার কাছে। সেখানেই সব শুনব 
জিনার সুখে সব শোনার পরও চুপ করে রইল সবাই। রাফিও অনড়, এমন কি 
৮৫৮৮৪ 
এই তাহলে ব্যাপার!" নীরবতা ভাঙল মুসা । “রিচার্ড হুফারই তাহলে যত 
নষ্টের মূল! ধরা যায় কি করে?" 
কলি করার সময হাতেনাতে ধরতে হবে: রবিন বলল। “তারপর সবাইকে 


নও বের করতে টকার বলল। 

“হ্যা” নিচেরু ঠোট দু-আঙুলে চেপে ধরে জোরে একবার টান দিয়ে ছেড়ে দিল 
কিশোর । “রিচার্ড হুফার, না?" নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলছে সে। “বড় চালাক! 
পঙ্গু সেজে থেকে এই কাণু! ভালই!” 

“কিন্তু ধরবটা কি করে? অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা। 


১৬৬ ভলিউম--২১ 


“দিনরাত তাদের পেছনে লেগে থাকব । অপরাধী কে সেটা জানা থাকলে তার 
অপরাধ ধরতে পারাটা অনেক সহজ |” 

কিশোরের আচরণে নিরাশই হলো জিনা । যতটা চমকে দেবে ভেবেছিল, কোন 
রহস্যময় কারণে ততটা চমকাল না কিশোর । কেন? সে কি অন্য কিছু ভাবছে? 

আলোচনা করে ঠিক হলো, পালা করে হুফার আর তীর সেক্রেটারির ওপর 
নজর রাখবে ওরা । একেকবারে দুজন দুজন করে থাকবে । এভাবে সারাক্ষণ নজর 
রাখতে পারলে এক সময় না এক সময় হাতেনাতে পাকড়াও করে ফেলতে পারবে 

। 


বারো 


আরেকটা ঘটনা দ্বিধায় ফেলে দিল গোয়েন্দাদেরকে । রোমে নেমেছে ওরা । গাড়িতে 
করে চলেছে আযাপিয়ান ওয়ে ধরে । হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন রিচার্ড হুফার, “হায়, 
হায়! নিয়ে গেল, নিয়ে গেল! আমার ব্রিফকেস! অনেক দামী কাগজপত্র ছিল.ওর 


হুফারের 
কার্ড বের করে 5445 
কালো হাতের 
গাড়ির সমস্ত যাত্রীদের কাছে খুঁজে দেখা হলো। কিন্তু হারের রিফকেদ 
পাওয়া গেল না। 
“গাড়িতে ওঠার আগেই বোধহয় নিয়ে গেছে, টারময়েল বললেন, “আপনি 
খেয়াল করেননি ।' খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন ভদ্রলোক। 
“জাহাজ থেকে নামিয়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই," হুফার বললেন। “মূল্যবান 
কাগজনপ্ তার শোর তে সে নিরাপদ ভেবেছিলাম ।' 
নাম বাদ দেয়া গেল, রবিন বলল। মিস্টার আবে, আসেনইনি, 
দাত ব্যথা করছে বলে জাহাজে রয়ে গেছেন। কাজেই কাজটা তিনি করেননি? 
বাদ। 
এখনও নীরব হয়ে আছে কিশোর । কি ভাবছে, জাহাজে ফেরার আগে জানতে 
পারল না তার বন্ধুরা। ওপরের ডেকে লাইফবোটের কাছে এসে ঘোষণা করল, 
“হুফার কালো হাত নন। তালিকা থেকে তাকে আর জিমকে বাদ দেয়া যায়।' 
তারপর আনমনেই বলল, 'হারাধনের দশটি ছেলের রইল না আর কেউ!" 
অবাক হয়ে গেছে অন্য চারজন । বলে কি? কিশোর পাশা যখন বলেছে নিশ্চিত 
না হয়ে বলেনি। 
জিনা বলল, “কিন্তু আমি তো নিজের কানে শুনলাম" মিল টিটাকের মৌ চুরি 
করেছে বলে জিমকে ধমকাচ্ছেন। মহিলার ব্যাগে 'কার্ড রেখে এসেছে জিম, স্বীকার 
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করেছে।' 

“করেছে। কথাবার্তাপ্ুলোই কেমন সন্দেহজনক ।' 

“মানে? কি বলতে চাইছ?" 

“দুজন লোক জোরে জোরে কথা বলেছেতাই না?" 

হ্যা। স্পষ্ট শুনেছি । শুনতে একটুও অসুবিধে হয়নি) 

“ব্যাপারটা তোমাদের কারও কাছে অদ্ভুত লাগেনি? গোপন কথা বলার সময় কি 
জোরে কথা বলি আমরা? এই যে এখন বলছি, চেচিয়ে বলছি? আর কালো হাতের 
'মত চালাক একজন মানুষ ওভাবে জোরে জোরে কথা বলে নিজের অস্তিত্ব ফাস করে 
দেবে? গ্যাউওয়ের ধারে কেবিন, ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় যে কেউ শ্রনে ফেলতে 
পারে।' 

“তাই তো! এটা তো ভাবিনি!' রবিন বলল। 

“আরেকটা ব্যাপার, যদি সহকারীকে ধমকাতেই হয়.যে কোন সময় সেটা 
পারত । একেবারে মেপে মেপে জিনা খন কেবিনের সামনে দাড়াল তখন কেন? বড় 
বেশি য় হয়ে যাচ্ছে না?” 

“হচ্ছে, মাথা দোলাল মুসা । 

“তারপর ধরো এই জিমের নাম লেখা ব্রেসলেটের ব্যাপারটা ৷ পড়বি তো পড় 
একেবারে জিনার চোখে । আর পড়ে রইল কোথায়? যাদেরকে সন্দেহ করা হচ্ছে 
তাদের কেবিনের দরজার সামনে । যেন একেবারে জিনার চোখে পড়ার জন্যেই ৷ 
সাজানো ।' 


আমাদের নজর সরিয়ে চেয়েছে। 
“কিন্তু কি ভাবে? চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও কন্তস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল মুসা । 
'চালাল কি করে?' 

“সেটাই জানতে হবে এখন আমাদের ।' সবাইকে আরও কাছে আসার ইশারা 
করল কিশোর । প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'এখানে আসার আগে একটা খবর জেনে 
এসেছি। মিস্টার হুফার আর জিম নিরপরাধ ৷ জাহাজের বারস্যানের সঙ্গে কথা বলে 
জানলাম, জিনা যে সময়টায় ব্রেসলেট পেয়েছে, যাদের কথা শুনেছে বলে ভাবছে, 
তারা তখন তাস খেলছিল স্মোকিং রুমে ।” 

“তা কি করে সম্ভব?” টকার বলল, “আর আছেই তো মাত্র দুজন। তাদেরকেও 
যদি সন্দেহ থেকে বাদ দিয়ে দিই, তাহলে কাকে সন্দেহ করব? কালো হাত কে? 
কোন লোকটা? 

“সেটাও জানতে হবে। তার মানে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে 


স। 
হোয়াইট ত্যাঞ্জেলের শেষ স্টপেজ জেনোয়া, ইটালির অনেক বড় বন্দর। 
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সেখান থেকে আবার সাউহুহ্যাম্পটনে ফিরে যাবে জাহাজ । তার আগেই চোরটাকে 
ধরতে না পালে আর. কোন আশা নেই । মরিয়া হয়ে উঠল গোয়েন্দারা । পিটারকে 
সঙ্গে নিয়ে পুরানো সন্দেহভাজনদের ওপর কড়া নজর রাখতে আরম্ভ করল। 
কিশোর বুঝাতে পারছে, এভাবে কিছুই করতে পারবে না। কিভাবে করবে সেটাও 
ঠিক'করতে পারছে না। 

পালা করে পাহারা দেয় ওরা ।'রাফিকে নিয়ে রাতে জাহাজের গ্যাউওয়েতে 
টহল দেয় তিন গোয়েন্দা । দিনে দেয় টকার ও জিনা । সঙ্গে থাকে নটি । ওদেরকে 
সাধ্যমত সাহাযা করে পিটার! সব দিকে নজর রাখে, যখন তখন গিয়ে হাজির হয় 
যেখানে সেখানে | কিন্তু কোন লাভই হয় না। সন্দেহজনক কিছুই নজরে পড়ে না। 

কিশোরও হতাশ হয়ে পড়েছে । বলল, “নাহ্‌, এভাবে হবে না। অন্য.কিছু 
করতে হবে আমাদের ।' কিন্তু কি করবে, কোন উপায় দেখতে পেল না। 

জেনোয়া বন্দরে শৌছল হোয়াইট আযার্জেল। টারময়েল ঘোষণা করে দিলেন, 
যাত্রার এই শেষ পর্যায়ে বড় বড় পার্টি দেয়া হবে জাহাজে । ডাঙায় ভ্রমণ সহ নানা 
রকম আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকবে ।.তার ইচ্ছে, চুটিয়ে আনন্দ করুক সবাই। 

প্রথমেই আমুরা-যাব কলম্বাসের বাড়ি দেখতে, বললেন-তিনি । “বিখ্যাত সেই 
ক্রিস্টোফার কলম্বাস, যিনি আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন । আশা করি আপনাদের 
ভাল লাগবে । 

কিন্তু কলম্বাসের বাড়ি দেখে হতাশ হলো গোয়েন্দারা । ওরা আশা করেছিল 
বিরাট প্রাসাদ বা দু্গটুর্গ হবে, কিন্তু গিয়ে দেখল শহরের মাঝখানে একটা কুড়েখর। 
রাস্তা মেরামতের মজুররা যেমন ছাপরা বানিয়ে থাকে তার চেয়ে ভাল না। 
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সু আসলে কেউই হতে পারল না।ন্রাশই হলো। গাড়িতে ফিরে এন 


বার সুর বটি স্টোর করের 
“তারপর যাব ক্যাম্পো কবরস্থান দেখতে ।' 
কা তি 
কবর দেখতে যাই, ভুতের আড্ডায় । ওটা একটা জায়গা হলো নাকি?" 
“ভয় লাগছে হাতে হত গাানে 
অনেক ভুতের দেখা মিলতে পারে 118 
চু কেযো।' এই দিনের আলোতেই গারে কাটা দিল মুসার । 

কাছেই বসেছে পিটার। হেসে উঠল। “ভুতের অত ভয়ঃ আমি নিয়ে যেতে 
পা হে আন হে কতো সানি 
“আপনি কোথায় যাবেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা । 
“আজ সন্ধ্যায় একটা শো আছে .আমার। পারসার বলে দিয়েছে, খুব যেন 
জমজমাট হয়। তার জন্যে তৈরি হতে হবে আমাকে জাহাজে গিয়ে প্র্যাকটিস 
করতে হবে । তোমরা সময়মত চলে এসো | শো-টা মিস কোরো না!” 
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লাঞ্চের পর বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল পিটার 

আবার এসে গাড়িতে উঠল যাত্রীরা। পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে চলল বাস। 
শহর থেকে অনেকটাই দূরে ক্যাম্পো স্যান্টো। 

গোয়েন্দাদেরকে অবাক করে দিয়ে এই যাত্রায় যোগ দিয়েছেন দুই প্রফেসর, 
কারসওয়েল আর পারকার। 

'ওদেরকে বের করে আনতে আমার জান বেরিয়ে গেছে, কেরিআন্টি বললেন। 
“তা-ও পারতাম না। কিন্তু কেন যেন মনে হয়েছে ওদের, গোরস্থানটা দেখতে 
“যাওয়া উচিত। ওদের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম, ত অনেক পুরানো কিছু বিখ্যাত 
লোকের কবর আছে এখানে, কবে জন্ম কবে মৃত্যু, সন লেখা আছে, সে 
সবই আকৃষ্ট করেছে ওদেরকে, জানতে যাচ্ছে।" 

তিনটে পাহাড় জুড়ে রয়েছে ক্যাম্পো স্যান্টো। এতই বিশাল এলাকা নিয়ে 
ঢোকার আগে কি মনে করে ফিরে তাকাল টকার, ওর বাবা কোথায় দেখার জন্যে । 
পড়ল। 

“সর্বনাশ! এত মোটা হয়ে গেছে জাহাজে বসে বসে! বলে উঠল সে। 
“খেয়ালই করিনি!" 

*আমার আব্বাও তো!' ভার হা 

হাসতে লাগলেন কেরিআন্টি। নেই, সারাক্ষণ বসে বসে স্প্যাগেত্তি 
খাও পর কিমা যা টার সে 
করছে।" 

বুঝতে পারল না জিনা কিংবা টকার। 

আবার হাসলেন আন্টি। “বুঝলে না? মিস্টার ড্যান পাথর রেখেছিলেন 
কোমরের ক্যানভাসের বেল্টে । এরা পকেটে রেখেছে মুল্যবান দলিলপত্র । কালো 
হাতের ভয়ে পারসারের আয়রন সেফকে নিরাপদ মনে করেনি । সঙ্গে করে নিয়ে 
এসেছে । যতগুলো. পকেট আছে সরগুলোতে ঠেসে ভরেছে কেবল কাগজ আর 
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দা বেরা ফুল আছে ওগুলোতে। 
১1882 
“এই জন্যেই, শত ১১০৯৭ 
| তো যেখানেই যেতে কোন আ 
করেনা কেনা লই জি আসলে লই করেন আমরা বলছ 
'না, করে না, হেসে বললেন 
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বিশাল কবরস্থানে ঢুকল দলটা। ওদেরকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এল 
জেরে জিনা এদিক 
দিয়ে।' ভাল ইংরেজি বলে লোকটা, ইটালিয়ান টান। 

ভীষণ গরম । কিছুদূর হেটেই ছেলেমেয়েদের মনে হতে লাগল এর চেয়ে 
জাহাজের কেবিনে বসে থাকাই অনেক আরামের ছিল। বার বার সে কথা বলতে 
লাগল মুসা, জিনা আর টকার। ূ 
, কিশোর বলল, “এসেই যখন পড়েছি, এখন তো আর যাওয়া যাবে না। চুপচাপ 
হাটো। চোখ খোলা রাখো 1” 

“রেখেছি তো, মুসা বলল। “আর কিভাবে রাখব? তো.” 


বলে শেষও করতে পারল না সে, একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।.একটা কবরের 
পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন প্রফেসর কারসওয়েল। কবরটার একধারে উচু বেদিতে দীড় 
করানো একটা ব্রোর্জের মুর্তি_-_পাখা ছড়ানো দেবদূত । ওটার কাছে চলে গেছেন 
তিনি, আচমকা লঙ্বালস্বি দুই ভাগ হয়ে গেল মৃূর্তিটা । ভেতর থেকে লাফিয়ে এসে 


পারছে ৪5১177১% নু 
ওগুলোর কোনটার আড়ালে যে লুকিয়ে পড়ল চোরটা, খেয়ালই রাখতে পারা গেল 
না। হোয়াইট আ্যাঞ্জেলের যাত্রীরা.যারা এসেছে সবাই খুঁজতে লাগল। কয়েকটা 
মজার ঘটনা ঘটে গেল এই সময়। বায়ে একটা স্তত্তের আড়ালে নড়াচড়া দেখে তৈরি 
পড়লেন। পরে দেখা গেল তিনি মিস্টার আবে । দুজনেই দুজনকে কালো হাত মনে 
করে ধরতে চেষ্টা করেছেন। 


কালো হাত ১৭১ 


সবাই অনেক খোজাখুঁজি করল। পাওয়া গেল না কালো হাতকে । হাওয়ায় 
মিলিয়ে গেছে যেন। অবশ্য এতবড় কবরস্থান থেকে খুঁজে বের করাটা শুধু কঠিনই 
নয়, প্রায় অসম্ভব । হতাশ হয়ে একে একে খোজা বন্ধ করল সবাই । মারবেল 
পাথরের একটা স্তত্তের গোড়ায় প্রফেসর কারসওয়েলের জ্যাকেটটা দেখতে পেল 
বি ডাটিভিহেসিডািরডিদ নি জারি 

মগেছে। 

“কে যে কাজটা করেছে জানি না আমরা," নিজেই নিজেকে বলতে লাগল 
কিশোর যে কেউ হতে পারে! আস্তে সুরে গিরেছিল সবার অলক্ষো তারপর 
মুখোশ লাগিয়ে গিয়ে যছিল ফাঁপা মুূর্তিটার ভেতর । সুযোগ মত লাফিয়ে পড়ে 
১8 বনি 


গালি তো দিতে জানেন না, তাই হাস্যকর সব কথা বলে চোরটাকে বকতে 
লাগলেন প্রফেসর কারসওয়েল। জিনার আব্বাও রেগে আগুন। জাহাজে ফিরেই 
আগে ক্যাপ্টেনের কাছে অভিযোগ করতে | 
আছে ভাবতেই পারে না ওরা ৷ এখন সেটার চেহারা দেখে কেমন খাচ্ছে 
দেখো । এত বুদ্ধিমান মানুষণুলোও কি বোকা হয়, ভাবতেই কেমন লাগে, তাই: না?" 
তবে তান্প হাসিতে খুব একটা যোগ দিতে পারল না কেউ সবাই গত্তীর হয়ে 
আছে। রাফিও সবার এই অবস্থা দেখে চুপচাপ হয়ে গেছে । প্রিবেশ হালকা করার 
জন্যে আবার বলল জিনা, "ও আসলে অমন করছে কেন জানো? চোরটার বে পাছা 
কামড়ে ধরতে পারল না সেই জন্যে ৷ 

তাতেও বিশেষ সুবিধে হলো না। 

তবে সন্ধ্যায় জাদু দেখতে গিয়ে মন অনেকটা হালকা হয়ে এল ওদের । গাঢ় 
নীল ডিনার জ্যাকেট পরেছে সুদর্শন ম্যাজিশিয়ান। ক্রমাগত হাসছে । পকেট থেকে 
সাবধানতার প্রয়োজন আছে। তাস আর বল নিয়ে বিস্ময়কর সব খেলা দেখাতে 
লাগল । তবে সবই এগুলো পুরানো .খেলা । তারপর বলল, এবার নিজের আবিষ্কৃত 
74372977841 


চলল । 
অন্যেরা শুয়ে পড়লেও কিশোর পারল না। পায়চারি করছে আর ভাবছে 
ফরমুলা ছিনতাইয়ের. ] | 


১৭২ ভলিউম--২১ 


পরদিন সকালে অবাক হয়ে দেখন তার বন্ধুরা, একরাতেই চোখের কোণে 
কালি পড়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধানের । তবে চোখের তারা উজ্জ্বল। কিছু একটা 
হয়েছে, আন্দাজ করতে পারল ওরা । কিন্তু জিজ্ঞেস করল না। কিছু বলার থাকলে 
নিজে থেকেই বলবে কিশোর, বলার জন্যে চাপাচানপসি করার দরকারও নেই, করে 
লাভও হবে না, জানে ওরা । 
আছে।” 

লাইকবোটের কাছে পা দিয়েই বলতে "আরম্ভ করল, “টকার, তোমার আব্বার 
যে কাগজগ্ডলো চুরি গেছে সেগুলো বের করতে হলে খুব দ্রস্ত কাজ সারতে হবে 
আমাদের । চোরটাকে ধরে জিনিসপত্রপ্তলো আদায় করতে না পারলে পরে দেরি 
হয়ে যাবে।' 

__ তাকে ধরবে!' অন্যদের মতই হা হয়ে গেছে রবিনও। 'লোকটা কে তাই তো 
জানি না আমরা! 

'সেই জন্যেই তাড়াহুড়া করতে হবে। আমাদের হাতে আর মাত্র দুদিন 
বাকি।' এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর । “সমস্যাটা নিয়ে অনেক 
ডেবেছি আমরা । মনে জমে আছে অনেক কিছু । এসো, সেগুলো খোলাসা করি।' 

ওর এই নাটকীয় কথা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে রবিন আর মুসা । কিছু 
বলল.না । কথা আরন্ত করেছে যখন শেষও কিশোরই করবে । কিন্ত্র টকার অতশত 
বুঝল না, ফস করে বলল, “কি আর খোলাসা করব? অনেককে সন্দেহ করলাম, 
সন্দেহ থেকে খারিজও করলাম, তারপর আবার করলাম । এখন আর কাকে যে করব 

ও পারছি না। পুরো ব্যাপারটাই এখন পাগলামি মনে হচ্ছে আমার কাছে। 
কিছু বলার তই আমু 

“নেই, হাত অল্টাল রবিন। 

মুসা আর রবিনের দিকে ফিরল কিশোর। 

চোয়াল ডলল মুসা । “কি আর বলব, বলো? তবে একজনকে সন্দেহ 
আমার এখন পারসার মিস্টার টারময়েল। তাকে সন্দেহ.করার কথা,কেউ ভাবিনি 
আমরা। যাত্রীদের সবার সঙ্গে মিশেছেন। চুরি করাটা তার জন্যে সহজ । মিস্ট।র 
বটব্যালকেও বিপথে রাখার সুবিধে তার বেশি ।” 

“না” মাথা নাড়ল কিশোন্র, “পারসারকে সন্দেহের বাইরে রাখব আমরা | 
ডাঙায় যখন ডাকাতিগুলো হয়েছে, তখন তিনি কারও না কারও সঙ্গে ছিলেন। 
আালিবাই আছে। একটা মুহূর্তের জন্যেও তিনি কখনও একলা হননি। কাজেই 
তাকে বাদ্দ। জিনা, অন্য কারও নাম বলতে পারো?" 

দ্বিধা করল জিনা ! গাল চুলকাল। “কি আর বলব? একলা একজন মানুষের পক্ষে 
এডাবে চুরি করা এবং পার পেয়ে যাওয়া অসম্ভব ।' 

“মানে? বুঝতে পারল না মুসা। ৃ 


সংঘবদ্ধ দল, যাদের মিলিত নাম কালো হাত-। আর কোন ব্যাখ্যা নেই ।" 

আরও তো জটিল করে তুলছ, টকার বলল। “তাহলে তো ধরে নিতে হয় 
যাত্রীদের অনেকেই এই দলের লোক ।” 

“সেটা হলেই বরং সহজ হত, কিশোর বলল । “বেশি লোক কাজ করতে গেলে 
অনেক সময়ই গোলমাল করে ফেলে। ভুল করে, ঝগড়া বাধায়, দলের মধ্যে 
না। নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করে। কালো হাত ষে এতদিন ধরা পড়েনি, তার 
চেহারা কেমন তা-ও জানে না , তার একটাই কারণ, সে একা ।' 

রাত জা 
কেন করছ, কিশোর? বুঝতেই তো পারছি তুমি বুঝে ফেলেছ লোকটা কে। 'দয়া 
করে আর ঝুলিয়ে না রেখে বলে ফেলো, শ্লীজ! ও 

. হাসল কিশোর। বলল, “বলতে খারাপই লাগছে। প্রথমে বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে 
করেনি যে কালো হাত আমাদেরই বন্ধু, যাকে বিশ্বাস করে সব বলে দিতাম 
'আমরা""" 


কিশোরের মুখের কথা কেড়ে নিল মুসা, “খাইছে! পিটার উড।” 


তেরো 


খবরটা স্তব্ধ করে দিয়েছে সবাইকে । জিনা আর টকারের মুখ দেখে তো মনে হলো 
কেঁদেই ফেলবে । তারপর একসঙ্গে কথা শুরু করল সবাই £ অসম্ভব! ও আমাদের 
বন্ধ! ভাল লোক! ও চোর হতেই পারে না! কিশোর, তোমার ভুল হয়েছে! 

মাথা নাড়ল কিশোর, “না, ভুল আমার হয়নি।' 

“কিন্তু সে আমাদের বন্ধু! জোর দিয়ে বলল টকার। 

“বিশ্বাসঘাতক বন্ধু হয় কি করে?' 

বন্ধু হোক বা না হোক আমাদের সাহায্য তো করেছে?" জিনা বলল। 

“করেছে তার নিজের স্বার্থে । আমাদের বিশ্বাস অর্জন করে আমাদের চোখে 
ঠুলি পরিয়ে রাখার জন্যে। সে জেনে. গিয়েছিল আমরা কে, কি করি, 
গোয়েন্দাগিরিতে নাম কামিয়েছি, সঅব । আমাদেরকে অন্ধকারে রাখার জন্যে, একই 
সঙ্গে আমরা কি করছি না করছি জানার জন্যে যেচে এসে খাতির জমিয়েছে 
আমাদের সঙ্গে । তারপর আমাদের বোকামি দেখে মুচকি হেসেছে। 
._ এসব অহেতুক মধ্যে গেল না রবিন। কিশোর পাশা যখন বলছে 
পিটার উড কালো হাত, ঠিকই বলেছে। জিজ্ঞেস করল, “তাকে সন্দেহ করলে কি 
কারণে? 

উঠে দীড়াল কিশোর হেঁটে এল কয়েক কদম । তাকাল সবার মুখের দিকে । 
“কারণ একটা নয়, অনেক । ওর ওপর সন্দেহ আমার অনেক আগে থেকেই হয়েছে। 
গাঢ় হলো যেদিন ভিক ড্যানের পাথর চুরি গেল, সাদা দস্তানাটা পাওয়া গেল। 
টারময়েল বললেন, ওটা জহোজের কারও না। স্টুয়ার্ডদেরকে তিনি অত দামী 
কাপড়ের দস্তানা সাপ্লাই করেন না। কাল সন্ধ্যায় ম্যাজিক শোতে পিটারকে সাদা 
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দস্তানা পরতে দেখলাম । রাফি যেটা পেয়েছিল, সেটা আর পিটার যেশডুলো পরেছে 
একই ধরনের জিনিস। তার মানে ওটা তারই দস্তানা ছিল।' 

এই একটা প্রমাণই যথেষ্ট । থ হয়ে গেছে সবাই। টকার আর জিনাও চুপ, 
কোন তর্ক করা নেই। 

“আরেকটা ব্যাপার মনে করে দেখো, বলতে থাকল কিশোর, “রাতের বেলা 
ড্যানের কেবিনের তালা খুলতে দেখে চোরটাকে তাড়া করলাম আমরা । রাফি ছুটে 
গেল তার পেছনে । তারপর কি ঘটল? লেজ নাড়তে নাড়তে ফিরে এল পিটারের 
সঙ্গে । পিটার বলল, কুকুরটাকে ছুটে যেতে দেখে ডেকেছে সে, আর অমনি ফিরে 
এসেছে রাফি। ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না? কোন কিছুর পেছনে ও তেড়ে গেলে 
তোমারও তো ওকে ফেরাতে কষ্ট হয়,' জিনার দিকে তাকাল কিশোর । “অথচ 


যাও, রক পোব হিরন রিচার্ড আর জিমের কথাবার্তা 


৮৮৯1 অব 
দরজায় ফেলে রেখেছিল। আমাদের জন্যে তৈরিই হরে ছিল। জিনা না গিয়ে যে 
কেউই যেতাম আমরা, ওটা ওভাবেই ফেলে রাখত । ওই সময় মিস্টার হুফারের 
কেবিন খালি ছিল, ফলে সুবিধে হয়ে গিয়েছিল পিটারের জন্যে । কিংবা হয়তো 
ওরকম একটা র অপেক্ষাতেই ছিল সে। জিনাকে দেখেই ব্রেসলেটটা দরজার 
সামনে ফেলে গিয়ে কেবিনে ঢুকল; কথা বলতে শুরু করল। সে যে একজন 


মানুষকে (ধোকা দেয়াটাকোন ব্যাপারই না তারকাছে (রথ প্রথম দিন ম্যাজিক 
দেখানোর স্ময় কি. করেছিল মনে নেই? কথা বলেছিল সে নিজে , আমাদের মনে 


এখন কি রুরব আমরা? তার মুখোশ খুলব কি করে? 
“কাল রাতে স্টোও ভেবে রে টু 
“কি, বলো না?' অনুরোধ করল রবিন্। 'নাকি সময় না হলে বলবে না?" 
হাসল কিশোর । “না বলব, সে জন্যেই তো ডেকে আনলাম এখানে ।" 
দল বেঁধে পিটারের কেবিনের সামনে এসে দীড়াল গোয়েন্দারা । দরজায় টোকা দিল 
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র। 
দরজা খুলে দিল পিটার। ওদেরকে দেখে হাসল, “আরে, তোমরা? কেমন 
ঠা | 


“ভাল, হাসিমুখে জবাব দিল কিশোর। 
কার, তোমার আব্বার মেজাজ কেমন আছে? কাগজগুলো পেয়েছেন! 
আহারে, এত কষ্ট করে কাজ করেছেন, সব গেল। সত্যি, ভদ্রলোকের জন্যে 
মেজাজ ভালই আছে,' আরেক দিকে তাকিয়ে বলল টকার। কিশোর. যদিও 
না, তবু আর সহজ হতে পারছে না সে। 
রযাতে কোন সন্দেহ করে বসতে না পারে সে জন্যে তাড়াতাড়ি বলল 
র, 'প্রফেসরের মেজাজ খারাপ হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং কালো 


বেরোননি; তীরা বেরোলেন দুপুরের রোদে পুড়ে কবরখানা দেখতে? ভাবলেই হাসি 
পায়।" পটারেরু মুখের দ্রিকে তাকাল কিশোর । ভাল অভিনেতা সে। লোকটাকে 
ফাকি দিতে পারছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। তারপর বলল, “আসল তি 

কোথায় আছে জানেন? : অনেক ছোট করে ফেলে লুকিয়ে রেখেছেন 
জুতোর ভেতরে । কালো হাতের বাঞ্টেরও সাধ্য নেই, সেটা আন্দাজ করতে 
পারে। গাধাটা তো. এখন কতগুলো বাজি লেখাওয়ালা কাগজ নিয়েই 


মহাখুশি। নিজের পিঠ চাপড়াচ্ছে আর হেসে হেসে বলছে, আহা কি করলাম রে! 
এই একটি বার দুই প্রফেসরের কাছে ভেড়া বনে গেন সে? 
তাকাতে পারল না টকার। ৃ্‌ 
কাউকে বললাম কোথায়?" অবাক হওয়ার ভান করদ কিশোর । “পিটার তো 
আমাদের বন্ধু । কালো হাতকে ধরতে কত সাহায্য করছে আমাদেরকে । তাকে তো 
বলতেই হবে, নইলে সাহাব্য পাব কি করে?" 
. মাথা নেড়ে পিটার বলল, “না না, আমাকে-বলায় কিছু হবে না।' টকারকে 
ণঁ 1” | | | 
“আপনাকে বিশ্বাস করি বলেই তো বলা হলো, রবিন বলল। 
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“তা কিজন্যে এসেছিলে বললে না? একথা বলতে নিশ্চয় আসোনি?' 

“না” কিশোর বলল। “আজ রাতে জরুরী মীটিঙে বসব আমরা । কালো 
হাতের একটা ব্যবস্থা না করলেই আর নয়। রাত দশটার দিকে আপনি চলে 
আসবেম ওখানে । 

*আচ্ছা,' ঘাড় কাত করল পিটার । “তো, আমার একটা কাজ আছে এখন, 
আর কথা বলতে পারছি না-" 

'আমাদেরও কথা শেষ । আমরা যাচ্ছি।' 


“এই, চলো, সাতার কাটতে যাই,' তাগাদা দিল মুসা। 
“হ্যা, চন্বো।” 


একটা হাসি ফুটেছে ম্যাজিশিয়ানের মুখে । যেন ব্যঙ্গ করছে ওদেরকে । 
বসলেন কারসওয়েল, অন্যান্য দিনের মতই । পারলে আলাপ করে সারাটা রাতই 
কড়া শাসনে না রাখলে বা ইচ্ছে তাই করবে খুব ভাল করেই জানেন তিনি । তাই 
বেশিক্ষণ কথা বলতে পারলেন না কারসওয়েল। অনিচ্ছাসত্বেও চলে আসতে হলো 
নিজের কেবিনে । কাপড় খুলে, গোসল করে এসে শুরে পড়লেন। শোয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই নাক-ডাকা শুরু হয়ে গেল। 

রাত একটার দিকে, প্রফেসর যখন গভীর ঘুমে অচেতন, তখন আস্তে করে খুলে 
গেল দরজাটা । ঘরে ঢুকল একটা ছায়ামূর্তি । মুখে সুখোশ। সোজা এগিয়ে গেল 
পরনের কাপড়গুলো যেখানে খুলে রেখেছেন কারসওয়েল, সেদিকে । ছোট একটা 
টর্চ জলে উঠল তার হাতে । আলোর রশ্মি গিয়ে স্থির হলো একজোড়া জুতোর 
ওপর । 

নিচু হয়ে জুতোটা তুলে সারতেও পারল না সে, ঝটকা দিয়ে পুরো খুলে গেল 
কেবিনের একমাত্র দরজাটা । হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল অনেকগুলো মানুষ । কয়েকটা 
বড় বড় টর্চ জলে উঠল একসঙ্গে । কে যেন সুইচ টিপে ঘরের আলোও জেলে দিল। 

চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাণ্ডলো । কিছুই করতে পারল না চোরটা'। 
পালানো তো দূরের কথা, সামান্যতম বাধাও দিতে পারল না। ধরা পড়ল। 
ক্যাপ্টেন বৌরিমোর, মিস্টার টারমযেল ও স্টার বটব্যাল। 


“না বলে উপায় কি বলুন? হেসে বলল কিশোর, “মিথ্যেবাদীকে মিথ্যে দিয়েই 
ধরার কায়দাটা বের করলাম শেষ পর্যন্ত । 
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এত রাতে হষ্টগোল কিসের দেখার জন্যে বেরিয়ে পড়ল যাত্রীরা । বেরিয়ে সব 
বার রাজাযাতা নার ধন্যবাদ দিতে আসতে লাগল 


তরে এও নিন চোরাই মালগুলো 
কোথায় আছে বের না করার আগে স্বস্তি নেই । 

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ডাইনিং রুমে গিয়ে শুনল, মাল কোথায় আছে 
স্বীকার করেনি পিটার । আরেক বার পুরো জাহাজে তল্লাশি চালানো হলো । বিশেষ 
রি 

আবার মীটিং ডাকল কিশোর-। লাইফবোটের পাশে বসে সহকারীদের বলল 
'এই কাজটাও মনে হয় আমাদেরই'করে দিতে হবে। শীনবি সাউথহযা্পটনে ফিরে 
পানি 


কাজ ভাগাভাগি করে দিল কিশোর। প্রথমে জাহাজের সেই সব জায়গায় 
খুজবে, যে সব জায়গায় পিটারের যাতায়াত ছিল। তাদেরকে সাহায্য করার 
লোকের আর অভাব নেই এখন। মিসেস রোজের মত বদমেজাজী মহিলাও সাহায্য 
তি মিস টিটাৎ, মিস্টার 
আবে, জিউসেপ আযারিয়ানো । ভিক ড্যান বিরাট অঞ্কের টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে 
বসলেন, তার পাথরুলো যে বের করে দিতে পারবে তাকে দেয়া হবে। 

ফলে জাহাজের আরও অনেকেই উৎসাহিত হয়ে পড়ল। কিন্তু খোজাই সার 
হলো । জিনিসগুলো বের আর করা গেল না। 

“মাত্র আজকের রাত আর কালকের দিনটা আছে," করুণ হয়ে উঠেছে মুসার 
চেহারা, এর মাঝে বের করতে না পারলে আর লাভ হলো না কিছুই।' 

খোজা বন্ধ করব না আমরা, টকার বলল। “বের হোক বা না হোক শেষ 
সুহূর্ত পর্যস্ত চালিয়ে যাব।” 

সম্ধ্যা হয়ে গেল। 

হাল ছেড়ে দিয়ে মুসা বলল, “আজ আর হলো না । রাতে বাজি পোড়ানোর 
আদ বাটি উড ভা জিরার নিত কালকেই 


'আনিরভাদেরারছি রে জাছে? রবিন বলল। ভ্রমণের সমস্ত পথটাই তো কেবল 
সমস্যার কথা ভেবে কাটাল। শেষ রাতটা অস্তুত কোন কিছু না ভেবে কাটাতে চায়, 
আনন্দ যা হয় সবটা উপভোগ করতে চায়। 

তবে টকারের মনটা খারাপ । পিটার যে এমন ভাবে বেঈমানী করবে কল্পনাই 
করতে পারেনি। তাকে সত্যিই পছন্দ করে ফেলেছিল সে। 
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হবে ততই শিখবে । এখন্‌ এসব নিয়ে মন খারাপ কোরো না। ফাও, সবার সঙ্গে 
আনন্দ করোগে ।” 

সেদিন বিকেলে একসঙ্গে ডিনারে বসল সমস্ত যাত্রীরা । খাওয়াটা ভাল জমল। 
কালো হাত ধরা পড়ায় একটা ভার নেমে গেছে যেন মাথার ওপর থেকে, হাপ ছেড়ে 
বেচেছে সবাই ৷ এমনকি মিসেস রোজও সবার সঙ্গে ভাল আচরণ করছেন। রাফি 


লজ্জায় যুখ দেখাতে পারছেন না জাহাজের ডিটেকটিভ মিস্টার বটব্যাল।, 
ডাইনিং রূমে খেতেই আসেননি তিনি। | 

কেরিআন্টি খুব গর্বিত। হেসে হেসে কথা বলছেন সবার সঙ্গে । তবে দুই 
প্রফেসরের কোন ভাবান্তর নেই। তারা আছেন তাদের গবেষণা নিয়ে। 

'এবার বাজি পোড়ানো হবে, ঘোষণা করলেন মিস্টার টারময়েল। জাহাজের 
দুজন অফিসার নৌকাতে করে বাজি নিয়ে চলে যাবে দূরে । সেখানে গিয়ে 
পোড়াবে, যাতে আপনারা সবাই ভাল করে দেখতে প্রান। বাজি দূর থেকে 
দেখতেই ভাল লাগে । যান, আপনারা সবাই ডেকে চলে যান।" 


্ । 

বাজি পোড়ানো শুরু হলো । বিচিত্র আলোয় জলে উঠল যেন অন্ধকার রাত! 
নানা রঙের স্ফুলি 59-8৩-5555 
এটাই বোধহয় ঘ্যানর ঘ্যানর। বাজি দেখতে ভাল লাগছে না বোধহয় তার । 

তার কথায় কানই দিচ্ছে না টকার। 

. আরেকটা হাউই শী করে উঠে গেলে আকাশে । অনেক ওপরে উঠে ফাটল। 
বিচিত্র কয়েকটা রঙিন বল তৈরি হলো । ধীরে ধীরে দুলতে দুলতে নিচে নেমে আসার 
০ করে ফাটতে লাগল এক এক করে। রঃ 

শব্দে ভয় পেয়ে গেল নটি । টকারের. কাধে মুখ পুঁজল। গায়ে 

আলতো চাপড় দিয়ে তাকে অভয় দিল টকার, “ভয় কি, ও তো £” 

সাগরের পানি আর অন্ধকার আকাশ আলেকিত করে, রঙের ফুলঝুরি ছিটিয়ে 
বাজি পুড়ছে একের পর এক। শেষ বাজির শেষ পটকাটা ফুটল কামানের পর্জন 
তুলে। কাপিয়ে দিল চারদিক! ও ৃ 

আর সহ্য করতে পারল না নটি। আতঙ্কে এক লাফ দিয়ে টকারের কাধ থেকে 
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নেমে অন্ধকারেই দিল দৌড় । কোন দিকে যে উধাও হয়ে গেল কিছুই বোঝা গেল 
না। 

“ওকে এনেই ভুল করেছি, ভয় পেয়ে গেল টকার। “বেঁধে রেখে আসা উচিত 
ছিল। এখন কোন দিকে যে গেল খোদাই জানে?” 

“চলো, খুজে আনি," মুসা বলল। “বাজি তো শেষই।' 

মই বেয়ে নিচের ডেকে নেমে এল ওরা । 

“আমার কেবিনেই ঢুকেছে হয়তো, টকার বলল। 'দরজা বন্ধ । কোথায় আর 
যাবে, বাইরেই চুপ করে বসে বসে কাপবে।" 

কিছু সেখানে পাওয়া গেল লা বানরটাকে পুরো একটা ঘটা খোঁজাখুঁজি করল 
ওরা, ভি হুহা হতো নিতা বানরটাকে দেখেছে কিনা । কেউই 


কাদো কাদো নাম কার বলল “ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তো, মনে 
হয় সাগরেই ঝাপ দিয়েছে 
৬৮5৮ নিজের মাথায় চাপড় মারল 
কিশোর । “ঘোলা হয়ে গেছে বুদ্ধি। নইলে মনে থাকে না কেন? রাফিকে দিয়ে 
খোজালেই তো হত। নটি যে গদিটাতে ঘুমায়, সেটা শুকিয়ে নিয়ে ওরে বললেই' 
৮5574 
তো হয়, আশার, আলো দেখতে পেয়েছে টকার, উত্তেজিত 
রত “গন্ধটা তো ওর চেনাই 1 
“না অত মনে রাখতে পারে না জানোরারেরা, ভুলে বায়।" 
গদিটা শোকানো হলো রাফিকে। তারপর নটিকে খুভ্তে বের করার নির্দেশ 
দেয়া হলো। 
এত জোরে ছুটল কুকুরটা, ওটার চেন ধরে তাল রাখাই নুশকিল হয়ে গেল 
কিশোরের । সবাই ছুটছে তার পেছন 'আরে আস্তে, আস্তে ঘা, অত তাড়াহুড়া 
করছিস কেন?' বলল সে। 
5545 ওপারের ডেকে, 
বেনু 
“ওদিকে যাচ্ছে কেন? অবাক হলো বুবিন। “ও বুঝতেই পারছে না মনে হয়।” 
“দেখাই যাক না কি করে, জিনা বলল। বাফি তো সাধারণত ভুল করে না।' 
লাইফবোটের কাছে কাছে এসে দাড়িয়ে গেল কুকুরটা। : ওপর দিকে তাকিয়েহউ! 
71 ই পালে দিয়ে নাক ঢুকিয়ে দিল. 
তের'পলের নিচে । আবার ডেকে উঠল হউ 
০১৮৬4452রাতন 
তেরপলের কানাটা সরিয়ে দিয়ে ভেতরে তাকাল কিশোর অব টকান্প। অন্ধকারে 
দিত হিনিনী চর রে ডাকতে লাগল, “নটি, নটি বেরিয়ে 


বস রেজার কিংবা প্রয়োজনীয় 
১৮০ ভলিউম-_-২১ 


জিনিসপত্র তোলার জন্যে সময় না-ও মিলতে পারে । সে জনো আগে থেকেই সব 
কিছু রেখে দেয়া হয় নৌকায়। একটা খাবারের বাক্স হাতে ঠেকল টকারের। তার 
ওপর বসে আছে বানরটা। নড়ে উঠে লাফ দিতে গিয়ে উল্টে ফেলে দিল একটা 
পানির বোতল। 
করে বলতে লাগল, 'এক্বারে বোকা তুই, বুঝলি। বাজির শব্দে মানুষ অমন ভয় 
পায়? বোকা ছেলে" 
51797 
“ওই হলো । মানুষ তো আগে বানরই ছিল।" 
“ওই থিওরি এখন আর বিশ্বাস করেন না অনেক বিজ্ঞানী, সুযোগ পেয়েই বিদ্যে 
ঝাড়তে শুরু করে দিল রবিন! 'তবে, আমাকে জিজ্ঞেস করলে উল্টোটা বলতে 
র। র যা স্বভাব চরিত্র দেখি, তাতে বলা যায় বানর থেকে মানুষ হয়নি, 
মানুষ বরং বানর হয়েছে-""এই কিশোর, তুমি আবার চুপ করে আছো কেন? 
ভার্ছ?' 


“আ্যা!-"না, কিছু না । কি যেন একটা ধরি ধরি করেও ধরতে পারছি না । চলো, 
যাই । অনেক রাত হয়ে গেল । 

ফিরে. চলল ওরা । মই বেয়ে নামতে গিয়ে থমকে গেল কিশোর । উত্তেজিত 
কণ্ঠে বলল, 'এই, চলো তো আবার£' 

“কোথায়? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা । 

জবাব দিল না কিশোর । আবার উঠতে আরম্ভ করেছে । ওপরের ডেকে উঠে 
সোজা চলে এল লাইফবোটের পাশে । তেরপলের কানা তুলে ভেতরে হাত চুকিয়ে 
দিল। হাতড়ে হাতড়ে বের করে আনল পানির বোতলটা, ফেটা ফেলে দিয়েছিল 
নটি। এক ঝীকি দিয়েই চেচিয়ে উঠল, 'পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি!" নতুন আবিষ্কার 
করে আর্কিমিডিস বোধহয় এভাবেই চিৎকার করেছিলেন, 'ইউরেকা! ইউরেকা!' 

সবাই ঘিরে এল তাকে। ্ | 

“এটাই ধরতে পারছিলাম না, বুঝলে," কাপা গলায় বলল কিশোর । “বোতলটা 
কাত হয়ে পড়ে গেল, ভেতরে পানি থাকলে যে রকম শব্দ হয় সে রকম হয়নি, কেমন 
ব্যা' | 

বোতলের ভেতরে পানি নেই । পাথর কিংবা মারবেল থাকলে য়েমন ঝনঝন 
করে অনেকটা তেমনি শব্দ হলো । অন্ধকারে দেখতে না পেলেও ভেতরে কি আছে 
ঠিকই আন্দাজ করতে পারল ওরা । 

জলদি গিয়ে একটা টর্চ নিয়ে এসো, বলল কিশোর । “ক্যাপ্টেনকেও ডেকে 
আনবে । 
বোতলে রয়েছে ভিক ড্যানের পাথরগুলো । একটা বিস্কুটের টিনের মধ্যে 
পাওয়া গেল অন্যান্য চোরাই মাল: মিসেস সোয়ানসনের হার, হুয়ান রডবেজের চুনি 
বসানো আগটি আযারিয়ানোর ঘড়ি, মিসেস রোজের সাতটা 'আঙুটি, মিস টিটাঙের 


কালো হাত ১৮১ 


বোট । আরেকটা টিনে পাওয়া গেল দুই প্রফেসরের কাগজপত্র । 


পরদিন সাউখহ্যাম্পটনে পৌছল হোয়াইট আ্যাঞ্জেল। জেটিতে অনেক লোকের 
ভিড় । যাত্রীদেরকে স্বাগত জানিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে অনেকের আত্তীয়- 
স্বজন। কালো হাতের ধরা পড়ার খবর বেতারে পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছেন 
ক্যাপ্টেন। খবরটা প্রচার হয়ে গেছে। ফলে পুলিশ তো এসেছেই, খবরের কাগজের 
লোক আর উৎসুক জনতাও এসে ভিড় জমিয়েছে জাহাজঘাটায়। 

জাহাজ ঘাটে ভিড়তেই সবার আগে উঠে এল পুলিশ। পিটারের হাতে 
হাতকড়া পরিয়ে তাকে নামিয়ে নিয়ে গেল। রেলিঙে দীড়িয়ে দেখছে গোয়েন্দারা । 
কালো হাত নামতেই ক্যামেরা নিয়ে চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরল রিপোর্টাররা । মুখ 
নামিয়ে রেখেছে পিটার, যাতে ভালমত.ছবি না পারে। 

এক এক করে নেমে যেতে শুরু করল যাত্রীরা । 

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওদেরকে দেখেই দাড়িয়ে গেলেন মিসেস রোজ । মিষ্টি 
হেসে মিষ্টি সুরে বললেন, “ও, তোমরা এখানে । আমি ওদিকে খুঁজে মরি। ভাল 
হলো, দেখা হয়ে গেল। 'আসছে শনিবার আমার বাড়িতে তোমাদের দাওয়াত। 
সেদিন আমার জন্মদিন । আসতেই হবে বলে দিলাম ।' 

মাথা কাত করে ভদ্র গলায় কিশোর বলল, “আসব, যদি ইংল্যাণ্ে থাকি। 
আমেরিকায় চলে গেলে তো আর হবে না।' 

“থাকলে আসবেই, কথা দিচ্ছ তো?" 


“দিচ্ছি।' 

গা জার নাকে অবশ বে এ ভাল আবি দি 

ওরকম একটা কুকুর আর বানর যদি থাকত আমার, পৃথিবীতে আর চাইতাম 
না।' জিনার দিকে ফিরলেন তিনি, “জিনা, সেদিন বেড়াতে বেরিয়ে অনেক কষ্ট 
দিয়েছি তোমাকে। কিনে রেখোনাও 

কি জবাব দেবে £ মিসেস সিলভার রোজ এই আচব্বণ করছেন? স্বপ্ন 
দেখছে না তো! মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না তার, কোনমতে মাথাটা শুধু 
একবার কাত করল সে। 

নেমে গেলেন মিসেস রোজ । 

“আশ্চর্য এক সফর করে. এলাম আমরা!" বিড়বিড় করে বলল রবিন, “ওঠার সময় 
এক রূপ দেখলাম মানুষগুলোর, নামার সময় আরেক!" 

পীর কণ্ঠে বু কিশোর, ১০৮ 

“হউ!' করে খাটি বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রাফি। যেন কিশোরের সঙ্গ 
সে এরুমত। 


বির কি বলিস, রাফি?' উচ্ছৃসিত 


“হাউ! রাফিয়ান বলল লেজ নাড়তে নাড়তে । 
ঘ্র জিনার কোন কথার প্রতিবাদ করে না সে, তর্ক করে 


রর এসেছে জিনা । হোস্টেলে কুকুর রাখার 
ইট ভিন নে ক 
হাত বোলাতে বোলাতে বলতে লাগল জিনা, “ভাব একবার, 
টি 
থাকছে আমাদের সঙ্গে, তিনজনেই । কি মজাটাই না হবে, আহ্‌! যে কোন মুহূর্তে 
এলে 
খুশির চোটে রাফির সামনের দু-পা তুলে ধরে তাকে নিয়েই বাগানময় নেচে 
বেড়াতে শুরু করল সে। 
বাটিক বল রুহ ভিডি কনা “ওই যে, 


পির 
বডি রি 


যে.আমি,' ওপাশ থেকে ঘুরে বেরিয়ে এল হাতে দুটো বড় বড় 
রবিন কিশোরের দিকে কটা 4148 


গিয়ে কিশোরের হাত চেটে দিতে শুরু করল রাফি। তার মাথায় আলতো 
দিতে দিতে হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর, “কেমন আছিস, রাফি? ভাল?" 
27৮5555৮৮৮8 
দিল কুকুরটা । তারপর এগোল রবিনের দিকে। 
“আন্টি আর আংকেল কেমন আছে?" জিনাকে জিজ্ঞেস করল মুসা। 
“খুব ভাল,” হাসল জিনা । “তোমার জন্যে সুখবর আছে । ইয়া বড় এক কেক, 
দিকে ছড়িরে দেখান সে। “চিকেন , স্যামন স্যাপ্ডউইচ, আপেল 


“উফ্‌, আর বোলো না, আর বোলো না।" ওকে থামিয়ে দিল মুসা । তার ভঙ্গি 
দেখে মনে হলো ভারি স্টকেসটা হাতে না থাকলে এখনই রান্নাঘরের দিকে দৌড় 


মূর্তির হুঙ্কার ১৮৩ 


দিত। 

চা তৈরিই করে রেখেছেন জিনার আল্মা, তিন গোয়েন্দার কেরিআন্টি। কাজেই 
খাওয়ার টেবিলে বসতে দেরি হলো না। 

চা খাওয়া শেষ করে বাগানে এসে বসল ওরা । ছুটিটা কিভাবে কাটাবে সেই 
পরিকল্পনা করার জন্যে । ঠিক হলো দুটো কাজ তো অবশ্যই করবে_এক, সাগরে 
সাতার কাটা; দুই, জিনার নৌকাটা, সমুদ্রে বেরিয়ে পড়া । রবিন বলল, আর 
সাইকেল তো আছেই। যে কোন সময় বেরিয়ে পড়তে পারি ।.ঘুরে আসতে পারি 
গায়ের ভেতরে যেখানে সেখানে ।” 

“ভাল কথা মনে করেছ, জিনা বলল । “সাইকেলগুলো বের করে ধুয়েমুছে 
পরিষ্কার করে ফেলা দরকার। তেলটেলও দিতে হবে ।” ৃ 

“হ্যা” কিশোর বলল, “কিছু মেরামতি থাকলে সেগুলোও সেরে ফেলতে হবে ।" 

৪824 “সেরে ফেলিগে।' 

স্টোর রুম থেকে চারটে সাইকেল বের করল ওরা । পুরু হয়ে ধুলো পড়ে 
আছে। পথেই ন্যাকড়া বের করল সেশুলো মোছার জন্যে 

+গোবেল বীচে অনেক ট্যুরিস্ট এসেছে এ বছর,” জিনা জানাল । 'আযানটিক আর 
স্যুভনির শপগ্ুলো সব জমজমাট । তিন-চার বছর ধরে যেগুলো বন্ধ ছিল, সেগুলোও 


দা 
৮ এপ ল। “এই টেলিভিশন-ভিসিআরের যুগে 
পুরানেনহািলবা কি আনন্দ পায় লোকে?" 
দা 84724151812877 লোকেও জানে না,' 
বলল। 
*'আব্বা বলে, ৪১১7 ৮8 
নাকি আযানটিকের ব্যবসা খুব গরম ঠিকই বলেছে, ৯৮১৬ ৯১৬ 
4 শপ না বলে স্যালভিজ শপ বলা উচিত। 


জানো তো এখানে ইলেকট্রিসিটির কি ডিস্টার্ব । তুফান হলেই তো গেল, তার-টার 
ছিড়ে সর্বনাশ। সে জন্যে বাতি লাগে । আমিও গিয়েছিলাম আস্মার সঙ্গে । ভদ্রলোক 
খুব ভাল ব্যবহার করলেন । অনেক কিছু দেখালেন আমাকে ।' 
“কি জিনিস? আগ্রহী মনে হলো কিশোরকে । 
মুচকি হাসল জিনা, “দেখতে চাও নাকি? 
“মন্দ কি? 
রবিনেরও যাওয়ার ইচ্ছে আছে।  , 
রা জিনা বলল, “সাইকেল্/ঠিকঠাক করে চলো আগে ওখানেই চলে 
" 


১৮৪ ভলিউম--২১ 


কিছুক্ষণ পর সাইকেলে চেপে দল বেঁধে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা আর 
জিনা । তাদের পাশে পাশে দৌড়ে চলল রাফি । 

ঠিকই বলেছে জিনা, এ বছর ট্যুরিস্টের ভিড় বেশি । কিছু দূর এগোতে না 
উগোতেই সেটা দেখা রহ দেল শোরেনাদেন ছোট পাটা ক নিউজ ছে 
মানুষে। 
থাকলে কি আর কিছু করতে ভাল লাগে? যেখানেই যাব খালি দেখব মানুষ আর 
মানুষ । স্বস্তিতে সাতারও কাটতে পারব না।" 

“পারব না কেন?" রবিন বলল, “সরে যাব দূরে কোথাও 

“হ্যা” কিশোর বলল। “সাইকেল তো আছেই । দরকার হয় বনের মধ্যে চলে 
যাব। বন পেরোলে ওপারেও, সাগর পাওয়া যাবে । 

বন শব্দটা রাফির পরিচিত ৷ বন মানেই খরগোশ তাড়ানো আর কাঠবিড়ালীকে 
ধমক দেয়ার সুযোগ । কাজেই কিশোরকে সমর্থন করে বলল সে, “হউ! হউ!' 


চুপ যে থাকতে পারে না সেটা বোঝানোর জন্যেই যেন বিচিত্র ভঙ্গিতে ঘাড় 
রাফি বলল, “হউ! হউ! হউ! হউউউউউউ!" 

এত কথার পর আর না হেসে পারা যায়? হো হো করে হেসে উঠল সবাই । 
দোকানটা দেখা গেল। টিনের চালের ওপরে সাইনবোর্ড বসানো। তাতে 
লেখা, ওজ্ড এজ । একটা বোর্ড আগের মতই আছে, পরিবর্তন করা হয়নি। তবে 
দরজার ওপরে নতুন আরেকটা বোর্ড লাগানো হয়েছে । তাতে উজ্জল লাল রঙে 
অনেক বড় বড় করে আানটিক লেখাটা অনেক দূর থেকেও চোখে পড়ে। 
দোকানের সামনে বেশ ভিড়। প্রচুর লোক ঢুকছে বেরোচ্ছে । অনেকে দীড়িষ়ে আছে 
ডিসপ্লে উইত্ডোর কাচের সামনে । ভেতর সাজানো জিনিসগুলো দেখছে । অনেক 
পুরানো আসবাব, ফ্লাওয়ার ভাস, অলঙ্কার আর বিচিত্র সব জিনিসে ঠাসা 
দোকানট |] 


বাইরে দাড়াল না জিনা । বলল, 'এসো, ভেতরে ঢুকে যাই । কুপারের সঙ্গে 
ভাল খাতির আমার । প্রচুর কথা বলেন। পেটে কিছুই থাকে না। গড়গড় করে বলে 
দেন সব। এখানে নতুন দোকান দিয়েছেন, তা-ও ট্যুরিস্ট সিজন ছাড়া খোলেন না। 
তার আসল ব্যবসা হলিউডে । ওখানেও পার্টনারশিপে একটা আানটিক শপ 
চালান।" 

দরজার কাছে দীড়িয়ে রইল ওরা । দোকানের ভেতর অনেক লোক। যেই 
কয়েক জন একসঙ্গে বেরোল, খালি হলো কিছুটা, ওই সুযোগে চট করে ঢুকে পড়ল 
ওরা। তিন-চার জন লোকের সঙ্গে বকবক করছেন কুপার রেন। প্রায় বাগিয়ে 
ফেলেছেন লোকগুলোকে । কি কেনা যায় ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছে ওরা । বয়ন 
তিরিশ-বত্রিশ। লঙ্কা, সুদর্শন, ঠোটে হাসি লেগেই আছে। কথা বলার সমর চোখ 
দুটোও যেন মিটমিট করে হাসে। 


মূর্তির হুঙ্কার ১৮৫ 


“যা বলছি, একদম ঠিক,' খদ্দেরদের বোঝাচ্ছেন কুপার, “ওই টেবিল আসল । 
রানী আ্যানির ব্যক্তিথত জিনিস। ঘুণ পোকার কথা বলবেন তো? বলবেন, এত ফুটো 
কেন? তাতে কি? ফুটোগুলোও তো আসল। রানী বেচে থাকতে তার ঘখে 
থাকতেই খেয়েছে । মেরামত করে ফেলতে পারতাম । কিন্তু তাতে এপ্র 
অরিজিন্যালিটি নষ্ট হয়ে যেত, আযানটিক ভ্যালু খতম । কেন করব, বলুন? রানী 
আর বেচে নেই আজ । কবব্ু খুড়লে হয়তো একআধটা হাড় মিললেও মিলতে 
পারে। তবে সেটা তো খুঁড়ে বের করতে দেবে না আপনাকে । কিন্তু এই টেবিলে 
ওই সময়কার ঘৃণ পোরার কন্কাল কিংবা ফসিল পেতেও পারেন। এই দামে এর 
বেশি আর কি চান? 

হেসে উঠল খদ্দেররা। ছোট টেবিলটা ওদের পছন্দ হয়েছে । সুন্দর । একজন 
ঠিক করে ফেলল, কিনবে । দাম যা শুনল তাতে মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড় হলো 
সুসার। এত দাম দিয়ে ঘুণ পোকার কঙ্কাল কেনার শখ হতে পারে কারও ভাবতেও 
অবাক লাগে তার। 

ওদের চোখের সামনেই গোটা দুই চীনা অলঙ্কার অবিশ্বাস্য দামে বিক্রি করে 
ফেললেন কুপার। ভিড় অনেকটা পাতলা হয়ে এল। এতক্ষণে গোয়েন্দাদের দিকে 
নজর দেয়ার সময় পেলেন তিনি । 

জিনাকে দেখে হাসলেন । হাতু তুলে ডাকলেন কাছে যাওয়ার জন্যে । 

“আপনি খুব ভাল সেলসম্যান, মিস্টার রেন,' হেসে প্রশংসা করল কিশোর । 

'আমাকে শুধু কুপার বললেই চলবে," হাসিটা ফিরিয়ে দিলেন আযানটিক 
ব্যবসায়ী । “ভাল হওয়াটা কিছু না। ইচ্ছে করলে. তুমিও পারবে। 
কয়েকটা জিনিস কেবল মনে রাখতে হবে । খদ্দের যা বলবে, তার্‌ কোন প্রতিবাদ 
করবে না। ভুলেও তোমার জিনিসের দোষ বলবে না । আরও দু-চারটা টুকিটাকি 
ব্যাপার, ব্যস, দুনিয়ার সেরা সেলসম্যান হয়ে যাবে ।” 

“সবাই তাহলে পারে না কেন?" রবিনের প্রশ্ন । 

“পারে না ধৈর্য রাখতে পারে না বলে। কক্ষনো ধৈর্য হারানো চলবে না। ফেলে 
দেব সেটা, যে দামে বলবে সেই দামেই । আযানটিক শপের এই এক সুবিধা । কোন 
জিনিসই বাতিল কিংবা ফেলনা নয়। কোন জিনিসেরই নির্দিষ্ট কোন দাম নেই ।" 

কয়েকটা কথা বলেই কুপারকে পছন্দ করে ফেলল তিন গোয়েন্দা । ভদ্রলোক 
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দিকে তাকিয়ে আছে জিনা ৷ ভাল তৈরি হয়েছে মডেলটা । 

দোকানে কাস্টোমার ঢুকতে দেখে, ছেলেমেয়েদেরকে 'এক্সরকিউজ মি' বলে 
কাউন্টারের দিকে চলে গেলেন কুপার। 

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল সময়। সাড়ে পাচটা বেজে গেল । দোকান বন্ধ 
করার সময় হয়েছে। _ 
নিল গোয়েন্দারা । সাইকেলে চড়ে রওনা হলো বাড়ির দিকে । 


সেদিনের পর ঘন ঘন আরও কয়েক দিন ওন্ড এজে গিয়ে কুপারের সঙ্গে দেখা করল 
ওরা । ভদ্রলোক এতটাই মিশুক আর সুন্দর করে কথা বলেন, যেতে ভালই লাগে 
ওদের। বন্ধুতু হয়ে গেছে তার সঙ্গে । এমন কি রাফিয়ানও তাকে পছন্দ করে 


রবিন বলল একদিন, “দারুণ গল্প বলতে পারেন আপনি, কুপার। সাধারণ 
কথাণুলোকে এত্‌ সুন্দর করে আর গুছিয়ে বলেন, গল্প হয়ে যায়। লিখলে ভাল লেখক 


হতে পারতেন। 
তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে ভয়ের ভাব ফুটিয়ে তিনি 
বললেন দোহইহতো়ার নর কামর দিয়ো নো? এরমনিতৈই কাহুকর্ম কিছু 


ভুরু কৌচকালেন কুপার । করো নাকি তুমি কিছু? কথা শুনে তো মনে হচ্ছে" 
*আপনার মতই পুরানো মালের ব্যবসা করে, ফস করে বলে দিল মুসা। 


“না না, জোরে মাথা নাড়ল কিশোর । “একটা স্যালভিজ ইয়ার্ড আছে 
আমাদের । ব্যবসাটা চাচা-চাটাই করেন । আমি মাঝে মাঝে সাহায্য করি।' 

“মালটাল ও খুব ভাল চেনে, রবিন বলল। “কি করে জানি বুঝে ফেলে কোনটা” 
চলবে কোনটা চলবে না, কোনটার দাম পাওয়া যাবে, কোনটার যাবে না । ওর বুদ্ধি 
দেখে ওর চাটীও মাঝে মাঝে হা হয়ে যান, বন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো রবিন। 
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“তোমরা তো কেবল বাড়িয়ে বলার ওস্তাদ, হাসল কিশোর । 

সেদিন থেকে কিশোরকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন 

চোখের পলকে যেন উড়ে চুলে গেন ছুটির প্রথম হস্তটা। ভারপর একদিন 
বাগানে বেরিয়ে কথা বলার সময় জিনা বলল, “একটা ব্যাপার কিন্ত্ব ঠিক হচ্ছে না।' 

কি ঠিক হচ্ছে না!_তিন গোয়েন্দা অবাক। কি বলতে চায় জিনা? 

জিনা বলল, "তোমরা এখানে এসেছ, পুরো একটা হপ্তা হয়ে গেল। তোমাদের 
পা পায়ে ঘোরে বে জিনিস লেটারই দেখা নেই এধনও। এমন কি গছ পরব 

|] 

বুঝতে না পেরে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কিসের কথা বলছ?" 

এখনও বোঝনি?' 

“না!" বিমুঢ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল 

গোয়েন্দাদের সঙ্গে সঙ্গে কি যায়? ডিটেকটিভ বইতে লেখা থাকে 
দেখো না 


রহ বলে উঠল রবিন। 
“ও, ফৌস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল “আমি.তো ভাবছিলাম না জানি কি? 
“অত অধীর হচ্ছ কেন?' হেসে কে বদল কিশোর । 'সব সময়ই যে ছুটির 


সঙ্গে সঙ্গে রহস্য পেয়ে যাব, আর রেরিযা র্যা চা হারা 
৮: 
বলল। ও নাকি? 

“না। পৃথিবীতে রহস্যের অভাব নেই। সব সম্য়ই কিছু না কিছু ঘটছে। দেখার 
চোখ থাকলে, বের করে নেয়ার ক্ষমতা থাকলে-ঠিকই বের করে নেয়া যায়।' 
টি “তার মানে, বাল রিনা হা িসগলে জে তুমি বলছ রহসা 
বেরোবে?" রাফির গলা জড়িয়ে ধরল সে। 

“না বেরোনোর তো কোন কারণ দেখি না। আর তিন-চার দিন সময় দেব। 
এর মধ্যে যদি আপনাআপনি কিছু না বেরোয় তো খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাব, 
কোথায় আছে রহস্য । এত লঙ্বা একটা ছুটি তো আর খামোকা নষ্ট হতে দেয়া যায় 
না।' 

“তা বটে» মাথা দোলাল মুসা । তো, 45541 
অহেতুক বসে বসে সময় কাটাই কেন আমরা? চলো, সাগরে গিয়ে ঝাপ দিই ।" 

রসিকতা করল রবিন, “মরার জন্যে? 

“নাহ্‌, মুসাও হাসল, 'দাগাদাপ্রি জন্মে। তোমাদের যদি সাহস থাকে সমু 
স্রোতে ভেসে ভেসে আমার সঙ্গে জিনার দ্বীপটাতেও চলে যেতে পারো ।' সবার 
মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে। 

কিন্তু তার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল না কেউ। 


হি ২৭৬ 


পরের দুদিন কিছুই. ঘটল না। আস্তে আস্তে বিরক্ত হয়ে উঠতে আবন্ভ করেছে 
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কিশোর খেয়ে, ঘুমিয়ে, ঘুরে বেড়িয়ে কত আর সময় কাটানো যায়? ছুটির মা. 
সাত দিন পেরিয়েছে, দি 
কাটানোই কঠিন হয়ে যাবে। 

তৃতীয় দিন সকালে নাস্তা খেতে বসেছে সবাই। আংকেল পারকারও বসেছেন 
এ লা 
খাওয়া সেরে উঠে চলে গেলেন। নিজের স্টাডিতে দরজা লাগিয়ে দিলেন। 

ওপরই ফেলে রেখে গেছেন সকালের কা' 

কাগজটা টেলে নিল রবিন। খেতে খেতে চোখ বোলাতে লাগল । হেডিংগুলো 
55428 
রে াচাতা 'আরি! মজার খবর তো! একটা 

কাঠের মূর্তি বিক্রি হবে গোবেল বীচের এক আযানটিক শপে... 

“এটাতে অত অবাক হওয়ার কি হলো?' কিশোর বললো । “আ্যানটিকের 
দোকানে পুরানো কাঠের মুর্তি থাকেই ।" 

“আমাকে তো কথাই শেষ করতে দিলে না । আমি বলছি ইনটারেসটিং | এই 
মূর্তিটা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে। কথা বলে। 

কেক চিবুতে রি রািভারর হা হরল্রা রাত 
তার মানে কথা বলা 

'অত হা হয়ে যাচ্ছ কেন? জিনা বলল, “তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। 
ইলেকট্রনিক কোন যন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়ে কথা বলানোটা কোন ব্যাপারই না।' 

"ইলেকট্রনিক যন্ত্র'আধুনিক আবিষ্কার, মনে করিয়ে দিল রবিন 'মূর্তিটা অনেক 
পুরানো । ভখন ওই যন্ত্র ছিল না।' 

রি ভাটি রা বিডি হনভিররিদে 
জানি কথা বলানো বায় মূর্তিকে, আমি 

টা কি ইসটরসাটিং না কাগজে লিখেছে সি একজন মানুষের সমান। 
দেখতে ইচ্ছে করছে আমার 

কিশোরকেও কৌতুহলী মনে হলো। "আর কিছু বখন করার নেই, গিয়ে দেখতে 
পারি আমরা । অসুবিধে কি?' 
“কোন দোকানে, লিখেছে নাকি? ১৮ 
লিখেছে । গোবেল রীচেরই একটা আযানটিক শপ । আমাদের চেনা ।' 
চেনা তো সবগুলোই । কোনটা?" 
“আন্দাজ করো? 
298 বুঝেছি। ওন্ড এজ ।' 


হিলারি কেকের শেষ টুকরোটাও মুখে পুরে দিল মুসা । “ডাল করে 
দেখতে পারব। রেন নিশ্চয় বাধা দেবেন না।' 

'আরে না, কি আর দেন। র সঙ্গে কথাও বলা যাবে নিশ্চয় । 

“যাওয়া তো উচিত। কথা বলা মূর্তি যখন ।" 
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চুপ করে ওদের কথা শুনছিল কিশোর । বলল ররর ডিক 
কি? দেরি করলে শেষে বিক্রিও হয়ে যেতে পারে। 

দুহাত ওল্টাল জিনা । কি আর কজন বিছনেই 'চলো বাই 

নাস্তা সেরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা । 

ওন্ড এজের কাছে পৌছে দেখল, ভিড়টিড় তেমন নেই । বেশি সকাল। এখনও 
এসে পৌছায়নি খদ্দেররা । তবে দোকান খোলা হয়েছে । 

সাইকেল স্যাণ্ডে তুলে রেখে দোকানে ঢুকে পড়ল ওরা । 

কাউন্টারে খবরের কাগজ বিছিয়ে দাড়িয়ে দাড়িয়ে পড়ছিলেন কুপার রেন। শব্দ 
শুনে মুখ তুলে তাকালেন। ছেলেমেয়েদের দেখে হেসে কাগজটা একপাশে সরিয়ে ' 
রললেন, 'এসো এসো । এত সকালে কি মনে করে?" 

গুড মরনিং জানিয়ে জিনা বলল, “খবরের কাগজে একটা নিউজ দেখলাম । সে 


হাসলেন কুপার। “ও, ৪৯৭54 ওটাই পড়ছিলাম ।” চোখ টিপে 
রসিকতা করে বললেন, “কেনার ইচ্ছে আছে 

“কেন?” হাসি কারে দিলনা ০ 

হাহ্‌ হাহ্‌ করে হাসলেন কুপার। “দেব না কেন? খবরটা পড়েই মনে হচ্ছিল, 
তোমরা আসবেই । এত তাড়াতাড়ি আসবে, সেটা ভাবিনি ।” কাউন্টারের ওপাশ 
থেকে বেরিয়ে এলেন । “এসো ।' 

শৈছন 


“দেব । ঝেড়েমুছে একটু পালিশ করে নিয়েছি । এবার দেব।' 

অবাক হয়ে কিশোর জানতে চাইল, “ডিসপ্পসেতেই দেননি এখনও! রিপোর্টাররা 
জানল কি করে? 

“আমি বলেছি ওদেরকে । ভাবলাম, আগেই একটা বিজ্ঞাপন করে ফেলি। সে 
রা এই যেমন তোমরা জেনে গেলে ।-*"একটু ধরবে? সামনের ঘরে নিয়ে 

" 

কুপারকে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা । ধরে ধরে পেছনের ঘর থেকে মৃর্তিটা 
নিয়ে এল ামনের ঘরে! আলোর মধ্যে এঘ্ব ভাল কুরে দেখতে পারল ওটা 

বললেন। 'দেখেটেখে আমার মনে হয়েছে কোন 

ভান রি এ রিটা রাত ফেকেসিতাকো ছা 


ছিল না। দেখি, সময় করতে পারলেই একটা নোট 'লিখে জানিয়ে দেব মূর্তিটা 
পেয়েছি । তাড়াহুড়া নেই । আমেরিকায় আসতে আসতেই নিশ্চয় কয়েক হপ্তা লেগে 
গেছে, আর কদিন দেরি হলে ক্ষতি হবে না ।" 
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বড়। বেশ সন্তান্ত চেহারা ! উঁচু কপাল্‌, পাতলা নাক, বড় বড় চোখ । খোদাই করে 


আর দেখিনি । 

“আমিও না, মাথা ঝাকাল মুসা । 'ষেন বিশাল একটা মুখোশ । ভেতরে ঢুকলে 
পুরো শরীর আড়াল করে নেবে।" 

“অস্বাভাবিক শুধু এ ব্যাপারটাই নয়, রহস্যময় কষ্ঠে বললেন কুপার, “আরও 
আছে।' 

'ও, মনে আছে তাহলে । দেখবে নাকি?" 

“কিভাবে বলে?' আগ্রহে চকচক করে উঠল জিনার চোখ । “কোন বোতাম- 
তন সি “টেপ রেকর্ডার জাতীয় কোন আধুনিক 

রঃ হেসে বললেন কুপার। রকর্ডার যম কোন আধুনিক যুন্ত্রও 
নেই । দাড়াও, দেখাচ্ছি। মুসা, তোমার সমানই ডো লঙ্বা। পেছনে গিয়ে দাড়াও । 
যতটা সম্ভব ঘেষে দীড়াবে। ঠোট নিয়ে যাবে ওটার ঠোট যেখানে আছে ত্রার 
পেছনে, ফোকরটাতে ।*হ্থ্যা, হয়েছে । এবার কথা বলো । যা ইচ্ছে। আস্তে বলবে, 

9? 
মুসার। ভূতের ভয়ের মতই অনেকটা । দিনের আলোয় এত লোকের সামনেও ভয় 
ভয় করতে লাগল তার, তবু মজা করার লোভ সামলাতে পারল না। ফিসফিস করে 

1” 


তাজ্জব হয়ে গেল কিশোর, রবিন আর জিনা । বজ্জের মত কণ্ঠস্বর দেবতার । 
গমগম করে উঠেছে। ২ 

মূর্তিটার পায়ের কাছে দাড়িয়ে সঁকছিল রাফি, চমকে উঠে হউ করে এক লাফে 
পিছিয়ে এল। মাথার সঙ্গে লেপ্টে গেছে কান, রোম দাড়িয়ে গেছে । গোয়েন্দাদের 
মতই অবাক হয়েছে সে-ও। 

চমকে দিতে পেরে মজা পাচ্ছেন কুপার। অবাক হয়ে ওদেরকে মুখ 
চাওয়াচাওয়ি করতে দেখে হাসলেন। বললেন, “তাহলে স্বীকার করছ দেবতার 
ফুসফুসের সাংঘাতিক জোর? ফোকরটা এক ধরনের মুখোশ, ওর ভেতরে কথা 
বললে শব্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। অনেকটা মেগাফোনের মত । এর চেয়ে 
ভাল মেগাফোন এখনকার মানুষও তৈরি করতে পারবে না । 

বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি জিনার। “কিন্তু কথাগুলো বেরোল কোনখান 
“এটা শব্দের এক ধরনের বিশেষ ইফেব্ট,' বুঝিয়ে দিল কিশোর । “এই ব্যাপারটা 
বহুদিন থেকেই জানে মানুষ, প্রাচীন গ্রীসের লোকেরাও জানত । ওরা খুব বিলাসী 


মৃতির হুঙ্কার ১৯১ 


ছিল। অনেক নাট্যমঞ্চ ছিল তখন তাদের, সেখানে বিচিত্রানুষ্ঠান হত । অনেক লোক 
জমায়েত হত বিশাল বিশাল থিয়েটারগুলোতে । সেকালে তো আর লাউডস্পীকার 
ছিল না। শুধু মুখের কথা সামনে বসা লোকেরা শুনলেও পেছনের লোকেরা শোনে 
না। তাই কণ্ঠস্বর জোরাল করার জন্যে এক ধরনের মুখোশ ব্যবহার'করত তারা ।' 

“হ্যা” মাথা দোলাল রবিন, “আমিও পড়েছি । ওগুলো পরে নিয়ে কথা বললে 
শব্দ এতটাই বেড়ে যেত, মঞ্চ থেকে যত দূরেই থাকুক না কেন পেছনের লোকেরা, 
তারাও শুনতে পেত পরিষ্কার ।” 

মূর্তির পেছন থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মুসা বলল, "আমরা এখন 
লাউডস্পীকার ব্যবহার করি, মাইক্রোফোন ব্যবহার করি, কিন্তু যত যা-ই বলো, 
তার মধ্যে একটা যাস্ত্রিক ব্যাপার আছে । এই মূর্তিটার মত এত স্বাভাবিক ভাবে 
শোনাতে পারে না।' ৃ 

*আযানটিক হিসেবে সে জন্যেই দাম বেড়ে যাবে এটার," কুপার বললেন। 
'অনেক অনেক পুরানো জিনিস। ভাল দাম হাকতে পারব" 

জিনা গিয়ে দাড়াল মুর্তিটার পেছনে । ডাক দিল “রাফি! রাফি! বলে। 

মুসার মত ফিসফিস করে বলেনি সে। মেঘ ডাকল যেন। প্রচণ্ড শব্দ ছড়িয়ে 
পড়ল ঘর জুড়ে । কেপে উঠল জানালার কাচ। আরেকবার চমকাল রাফি । লাফিয়ে 
উঠল শুন্যে। কেউ কেউ করে এমন চিৎকার শুরু করল, যেন কেউ তার লেজ 
মাড়িয়ে দিয়েছে । 
শিটাচ্ছে কেউ । আরও ভয় পেয়ে গেল বেচারা রাফিয়ান। আর ভয় পেলে যা করে 
তাই করল। আশ্রয়ের জন্যে লাফিয়ে গিয়ে পড়ল জিনার কাছে, “ঘাউ! ঘাউ!' করে 
রিনি কুন রা নানা হরর 
করে দিল!' 

হা করে ঘুর্তির মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন কু্পার আর তিন গোয়েন্দা । যেন 
আচমকা কুকুর হয়ে গেছে বলিভিয়ান দেবতাটা ৷ কুকুরের ভাষায়, গলা ফাটিয়ে 
চিৎকার করে ওদেরকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। 

প্রথমে হেসে উঠল মুসা । তারপর রবিন, তারপর কুপার, সব শেষে কিঙ্গোর 

ওদিকে যতই চিৎকার করছে রাফি, ততই টিৎকার করছে স্র্তিটাও, একে 
স্মন্যের সঙ্গে পাল্লা “দিয়ে চেচাচ্ছে যেন দুজনে । ূ 

রাফির এই দুর্দশা দেখে খারাপ লাগল জিনার। বেরিয়ে এল মূর্তির ভেতর 
থেকে । আডঙ্কিত কুকুরটাকে টেনে সরিয়ে আনতে আনতে বলল, “চুপ কর, রাফি! 
বোকা ছেলে, ও তো তোরই গলা ৷ এত ভয় পাচ্ছিস কেন?" 

যেন জিনার কথা বুঝতে পারল কুকুরটা। শান্ত হয়ে এল আস্তে আস্তে ।' 
এমনিতে কিছুতেই ভীতু বলা যাবে না রাফিকে, সাংঘাতিক সব বিপদেও ভয়ঙ্কর 
শক্রর মোকাবেলা করতে পিছপা হয় না, অথচ মাঝে মাঝে এমন সব হাস্যকর 
কারণে ভয় পেয়ে যায়, অবাকই লাগে তখন দেখলে । অনেক সময় টিটকারি দিয়ে 
সুপাকে বলে রবিন, তোমার মতই । বাঘের সঙ্গে লডাই করতেও আপত্তি নেই, 
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কিন্তু ভূত দেখলেই কাবু।' 

খুব মজা পেয়েছেন কুপার্‌। সবার শেষে হাসি থামলু তার। মূর্তিটা সম্পর্কে যা 
যা জানেন বলতে লাগলেন । তার ধারণা, ইনকাদের ধর্সীর অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা 
হত এটাকে। 

আরও কিছু বনতে যাচ্ছিলেন, এই সমর কয়েকজন কাস্টোমার ঢুকল দোকানে । 
সোজা এগিয়ে এল মুর্তিটার দিকে । চোখের পলকে ভাবভঙ্গি বদলে গেল কুপারের । 
ডি 35558 

ত আগ্রহী হয়েই এসেছে । কি কি সব সাংঘাতিক গুণাগুণ আছে বলিভিয়ান 
দেবতার, ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। 

কুপারের ব্যবসার কাজে বাধা হয়ে থাকতে চাইল না গো়েন্দারা। তীর কাছ 

পরদিন আবার কুপারের দোকানে চলল ওরা । মূর্তিটা বিক্রি হয়েছে কিনা 
দেখার জন্যে। 
বা ইন ফেক রবের বলা “খাইছে! দেখো দেখো! 

বাইরে বের করে রেখেছেন 

“ঠিকই করেছেন জাজের 

নি েটান রবিন বলল। “ওরকম একটা আযানটিক কিনতে চাইলে 
অনেক টাকার মালিক হওয়া দরকার ।' 

“শুধু টাকার মালিক হলেই চলবে না,” ১৬৬ 
হই খর কিস মে আচ্ছা, 


শব্দটার মানে জানো? রাজা। রাজাকে দেবতার মতই পুজা করত ওরা । আরও 
অনেক দেবতা ছিল ওদের, অনেক ।" 
কাঠের মূর্তিটাকে ঘিরে দাড়িয়েছে অনেক কৌতুহলী দর্শক। কেউ কেউ গিয়ে 


কৌতিহরী করে টেনে আলছে। বিরাট কির্াপন॥ এটাই চেয়েছিলেন পার। 
আরেকবার স্বীকার করল গোয়েন্দারা, সেলসম্যান হিসেবে লোকটার জুড়ি নেই । 

“খুব ভিড় হবে আজ,' দোকানের দিকে তাকিয়ে বল কিশোর । "কুপারকে 
বিরক্ত করাটা উচিত না। চলো, ফিরে যাই। কাল আসব।” 

'ই, মাথা ঝাঁকাল জিনা, “ঠিকই বলেছ । এই শোনো, মূর্তিটার একটা নাম 
রাখলে কেমন হয়? 

“মন্দ হয় না, সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা। 'সব জিনিসেরই নাম থাকে, দেবতার 
থাকবে না কেন?" 

দেবতার আরও বেশি থাকে । সে জন্যেই তো বলছি। কি নাম রাখা যায়?' 

'বকালকাপক ।"* 
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ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল জিনা । না, মুসা রসিকতা করছে বলে তো মনে 
হয় না। 'এটা কি রকম নাম হলো?” 

“ঠিকই হলো । একেবারে খাটি ইনকা নাম। পেরুভিয়ান নামগুলো ওরকমই 
হয়।' ১8 

“নামটা কিন্তু মন্দ দাওনি,' হেসে বলল রূবিন। “প্রাটান এক মেক্সিকান বৃষ্টি- 
দেবতার নাম ছিল টিলালক। সে হিসেবে তোমার নামটাও মানানসই ।" 

“বাপরে! দেবতার নামের প্রফেসারই হয়ে গেলাম তাহলে? তার মানে ইটালক, 
বিটালক ফুলালক যা বলব তাই নাম হরে যাবেন 

আমরা তো আর ইনকা নই যে বুঝেশুনে রাখব । উচ্চারণ মিলিয়ে একটা কিছু 
রাখলেই হলো । ডাকতে পারলেই চলবে ।' ূ 

বেশ, হাত ওল্টাল জিনা । 'বকালকাপকই তাহলে রাখা হলো ।" 

পরদিন এসে কুপারকে দেবতার নাম জানাল ওরা । শুনে তো হেসেই অস্থির 
আযানটিক ডিলার । “ভাল নাম দিয়েছ হে, সত্যি । দেবতা খুব খুশি হবেন।' বলেই 

খুব সাড়া জাগিয়েছে বকালকাপক। ট্যুরিস্টরা আগ্রহী হয়ে উঠেছে । দেখতে 
ধাপ করে দাম চড়াচ্ছেন কপার । তার পরেও তার.বিশ্বাস, বিক্রি হয়ে যাবেই ওটা । 

এভাবে দাম বাড়ানে র কারণ জিজ্ঞেস করল গোরেন্দারা । 
না। ওটা একটা বিরাট আকর্ষণ । লোকে দেখতে আসে, অন্য জিনিস কিনে নিয়ে 
যার। এমনিতে ওরা হয়তো দোকানেই আসত. না । দেবতাকে বিক্রি করতে 
অসুবিধে হবে না। সীজনের শেষ দিকে বেচব । দেখিই না, কতটা দাম ওঠে ।” 
পর পর দুদিন আর দোকানে গেল না গোরেন্দারা। গেল তার পর দিন। এই 
প্রথম কুপারকে বিষশ্ দেখল ওরা । দেখে অবাক হলো । এতটাই অস্বাভাবিক লাগল 
ওদের কাছে, কারণ জিজ্ঞেস না করে পারল না ।. 

শুরুতে কথাই বলতে "চাইলেন না আানটিক ডিলার। শেষে যখন বেরিয়ে 
আসতে গেল গোয়েন্দারা ডেকে ওদেরকে ফেরালেন। বললেন, 'সরি! মনটা বড় 
খারাপ, বুঝলে । আমি সহজ সরল মানুষ ভাই, সহজ ভাবেই থাকতে চাই । ঝামেলা 
একদম ভাল লাগে না।' 

“কিন্তু হয়েছেটা কি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। “কে আপনাকে ঝামেলায় 
কেলল?”" 

“চিনি না লোকটাকে । বিদেশী । কাল দোকানে এসেছিল। কথায় স্প্যানিশ 
টান। বকালকাপককে কিনতে চাইল। যখন বললাম, এখন বেচব না, চাপাচাপি শুরু 
করল৭ এমন শুরু করে দিল যেন জোর করেই: নিয়ে যাবে ।' 

“খাইছে! কেন?' মুসার প্রশ্ন । 

“কি জানি! বুঝিয়ে বললাম, ওটাকে বিজ্ঞাপনের জন্যে রেখেছি। পরে বেচব। 
কিন্তু কোন কথাই শুনতে চাইল না। বলল যত দাম বলব তাতেই নেবে।' 
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*খেপা!' বিড়বিড় করল জিনা । 

“তাই, একমত হলো রবিন। “আযানটিক যারা কেনে, বেশির ভাগই পাগল, 
০১988878045 

'এই লোকটাকেও পাগলই মনে হয়েছে আমার, কুপার বললেন। “বার বার 
বলতে লাগল, দাম বলুন দাম বলুন। আপনার যা ইচ্ছে বলুন। বড় বেশি 
আত্মবিশ্বাস। ওর মনে হযেছে, টাকার কি না পাওরা যার? চাপাচাপি করতে থাকলে 
এক সমর না এক সমর বেচতে বাধ্য হব আমি.। জোর করেই শেষে দোকান থেকে 
বের করে দিতে হলো । দোকানে আরও কাস্টোমার ছিল। অনেকেই রেগে গেল 
আমার ওপর । অপমানটা নিজেদের গায়ে টেনে নিল।' 
খারাপ । দোকানের বদনাম হয়ে যায় । আর একবার হয়ে গ্লে সেটা কাটানো বড় 
মুশকিল।' 

কুপারকে খুব পছন্দ করে ফেলেছে ছেলেমেয়েরা । তার মন ভাল করার চেষ্টা 
শুরু করল। কৌতুক বলতে লাগল মুসা । কোন গল্পই গুছিয়ে বলতে পারে না সে। 
তার কৌতুক বলাটাই আরেকটা কৌতুক। এরপর খুব বেশিক্ষণ আর মুখ গোমড়া 
৮274 

ঘরের এক কোণে স্টোভে সারাক্ষণ চায়ের পানি চাপানো থাকে । চা খুব 
পছন্দ করেন কুস্পার। জিনা সেটা জানে । বলল, “দাড়ান, চা বানিয়ে আনি । খাবেন 
তো?” 

“চা খাব না মানে, ভুরু কৌচকালেন কুপার, “কথা হলো নাকি? যাও যাও, 
জলদি আনো ।" নন 

চায়ের কাপ হাতে জিনা ফিরে আসতে আসতে মুখের ভাব পুরোপুরি বদলে 
গেল কুপারের । হা হা করে হাসছেন তিনি এখন। 

ৎ দোকানের ভেতর ঘণ্টা বেজে উঠল। লোক ঢুকেছে । কেউ আছে কিনা 
জানতে চাইছে । 
বলে সেদিকে তাকিয়েই যেন বরফের মত জমে গেলেন তিনি । নিচু গলায় প্রায় 
আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ! সেই লোকটা! 


তিন 


“কোন লোক?' জিজ্ঞেস করল কিশোর । 

*সেই লোক! যে কাল বকালকাপককে কিনতে চেয়েছিল!' রাগত কণ্ঠে বললেন 
কুপার। “কাল তা-ও অনেক ভাল ব্যবহার করেছি । আজ আর করব না। ঘাড় ধরে 
বের করে দেব!' ও 
দিয়ে দেখতে লাগল গোয়েন্দারা । বেশ ধোপদুরস্ত পোশাক পরা একজন লোক 
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'আরার এলাম বিরক্ত করতে, চমৎকার ইংরেজি বলে লোকটা, তবে হালকা 
স্প্যানিশ টান বোঝা যায়। নে লো সাহার আলা উচু সা 
কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। আমার. খুব পছন্দ হবে জিনিসটা । হলঘরে 
সাজিয়ে রাখবে । এরকম জিনিস অনেক খুজেছি আমি । পাইনি ।" 

“সেটা আপনার ব্যাপার। কিন্তু আপনাকে বলে দিয়েছি এখন ওটা বিক্রি 
করব না।' 

“বিক্রির জন্যেই তো রেখেছেন। কয়েক দিন আগে আর পরে। বিক্রি তো 
করবেনই, তাই না? 

“করব।' 

কত? 

'দুহাজার ডলার! তবে যখন বেচব তখন ।” 

চমকে গেল গোয়েন্দারা । ওরকম একটা মূর্তির. এত দাম! 

ওদেরকে আরও অন্নাক করে দিয়ে লে বলল, "আমি আপনাকে এর দ্বিগুণ 
দেব। এখনই দিন। আস ্ত্ীকে জন্মদিনে একটা ভালী উপহার দিতে চাই। মৃ্তিটা 
তার ২ পছন্দ হবে।' 

এখন বিক্রি করাটা আমার পছন্দ নয় । আমি যা ঠিক করেছি তাই করব। 

টার বোমা সিনা ডলার 

আরও কয়েক মিনিট কথা কাটাকাটি করলেন দুজনে । ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে 
আবার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে কুপারের ৷ শেষমেষ গিয়ে দোকানের দরজা টান 
দিয়ে খুলে মেলে ধরে রাখলেন । "দুজনেই সময় নষ্ট করছি আমরা । কিছু মনে না 
করলে এখন যান।" 

আর কোন কথা বলল না লোকটা । নীরবে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে। 

দোকানে ঢুকল গোয়েন্দারা । মুখ আবার গোমড়া হয়ে গেছে কুপারের । আরেক 
কান্প ধূমারিত চা তার হাতে তুলে দিল জিনা । 

খুশি হয়েই কাপটা নিলেন কুপার “থ্যাংকস, জিনা ।" কাপে চুমুক দিয়ে সবার 
মুখের দিকে তাকালেন। 'কি জোকের জোক দেখলে তো! পিত্তি জালিয়ে দেয়! 
আমার সঙ্গে কেউ মজা করলে একেবারেই সইতে পারি না আমি। চার হাজার 
দেবে, হুহ্‌! আমিই তো চেয়েছি ডবল। বড় জোর এক হাজার হওয়া উচিত ।" 

র ঠোটে ঘন ঘন কয়েকবার চিমটি কাটল কিশোর । “মজা করেছে বলে 

কিন্ত মনে হলো না আমার ।' 

আমারও সে রকমই লাগল," কিশোরের কথায় সায় জানিয়ে বলল রবিন। 
*লোকটা সিরিয়াস । দেখলেন না, আপনি দাম হাকার পরেও একটি বার দ্বিধা করল 
না। বরং ডবল দিতে চাইল। টাকা আছে, বোঝা যায়। দিয়ে দিলেই বোধহয় ভাল, 
করতেন।” 

মাথা নাড়লেন কুপার। “তা হয়তো করতাম । এতগুলো টাকা । কিন্ত যতই 
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।পাচাপি করছে, সন্দেহ হচ্ছে আমার এত আগ্রহ কেন?” 

এই জন্দেহটা কিশোরের মাথার আগেই ঢুকেছে । কুপারের মুখ থেকে 
বেরোনোর পর ঝট করে তাকাল মৃত্তিটার দিকে । নতুন ত দেখতে লাগল 
ইনকাদের দেবতাকে । 

মুসা বলল, “হয়তো মূর্তিটার দাম আরও বেশি । সে জন্যেই চার হাজার 
ভি রড লোকটা । এসব আ্যানটিকের দামের তো কোন আগামাথা 
শহ। 

*জিনিসটা খুব সাধারণ নয় সেটা আমিও জানি, কুপার বললেন। “কিন্ 
আানটিক চিনি না, এটা বলতে পারবে না। কোনটার কত দাম হওয়া উচিত ভাল 
করে জানি। এটার জন্যে দুহাজারই অনেক বেশি। অবশ্য এমন কোন বিশেষত যদি 
থেকে থাকে এটার, যা এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি, তো আলাদা কথা । 

মুর্তিটার কাছে গিয়ে দাড়ালেন তিনি । পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে শুরু 

অবশেষে সরে দাড়ালেন কুপার। “নাহ্‌, আমি এখন শিওর, আর কোন বিশেষত 
নেই এটার। ওই লোকটা হয় রসিকতা করতে এসেছিল, নয়ত বদ্ধ উন্মাদ।' 

কিশোর কিন্তু এ ব্যাপারে একমত হতে পারল না কুপারের সঙ্গে । তবে বলল 
নাসেকথা। 

সেদিনকার মত কুপারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল 
ওরা । কিছু জিনিস কিনে নিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন কেরিআন্টি। সে সব কিনতে 
চলল। তারপর দুপুর এবং বিকেলটা সৈকতে খেলা করে আর সাতার কেটে 
কাটাবে, ঠিক করাই আছে। 

পরদিন সকালে সাইকেল নিয়ে ঘুরতে বেরোল ওরা । সারাদিন আর বাড়ি 
ফেরার ইচ্ছে নেই । সে জন্যে সঙ্গে খাবার নিয়েছে । ঘুরতে ঘুরতে চলে যাবে 
বহুদূর ৷ যেদিকে খুশি । কোন পরিকল্পনা নেই। 

সেদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে জিনা বলল, “কাল আবার যাব কুপারের 
দোকানে । মূর্তিটার কি অবস্থা, দেখব ।' 

“রোজ রোজ গিয়ে তাকে বিরক্ত করছি না তো?" মুসার প্রশ্ন । 

না, তা কেন? বরং আমাদের দেখলে তিনি খুশিই হন। 

“ই, আনমনে বলল কিশোর । “তা হন।” 

রবিন বলল, “মূর্তি কিনতে ওই লোকটা আর এসেছিল কিনা খুব জানতে ইচ্ছে 
করছে আমার ।' 

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতেই দেরি করে ফেলল ওরা । সুতরাং কুপারের 
ওখানে যেতেও দেরি হয়ে গেল। দোকানের বাইরে সাইকেল রেখে ঢুকতে যাবে, 
এই সময় জানালা দিয়ে ভেতরে চোখ পড়ল মুসার। ব্নল, 'কাস্টোমার আছে। 
কুপার কথা বলছেন। বাইরেই দাড়াই আমরা । কাস্টোমার বেরোলে তারপর 
চুকব।' 


মূর্তির হুঙ্কার ১৯৭ 


কাস্টোমারের সঙ্গে আলোচনাটা বোধহয় সুবিধের ইচ্ছে না।' 
দোকানের দরজা ফাক হয়ে আছে। সেদিকে. এগিয়ে গেল কিশোর । ফাক দিয়ে 

কুপার। খসুখস্ে রুক্ষ চেহারা আগন্তকের। গায়ে টকটকে লাল রঙের চেক শার্ট। 

ওয়াইন্ড ওয়েস্টের কাউবয়দের কথা মনে করিয়ে দেয় । ৃ 

_. কিশোরের পাশে এসে দীড়িয়েছে মুসা । "খাইছে! পেশী দেখেছঃ কাধটা তো 

ষাড়ের কাধের মত। কাউবয় ছবিতে অভিনঘ করতে গেলেই চান্স পেয়ে 

যাবে ।""কুপার মনে হয় আবার রেগে যাচ্ছেন। ব্যাপারটা কি বলো তো, 

জবাব দিল না কিশোর । চুপচাপ দেখতে লাগল। ৃ 

হঠাৎ ঘুরে দাড়াল কাউবয়। গটমট করে হেঁটে আসতে লাগল দরজার দিকে । 
একলাফে সেখান থেকে সরে চলে এল কিশোর আর মুসা । 
তো, বেচলেন না! দেখব ওই মূর্তি আপনি কি করে রাখেন!" ও 
বেচব না, ব্যস, ফুরিয়ে গেল। আর কোন কথা নেই.।" 

বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে রাগত ভঙ্গিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল কাউবয়। 
ফিরেও তাকাল না ছেলেমেয়েদের দিকে । সোজা হেঁটে এগিয়ে গেল। 

দরজার কাছে এসে ওদেরকে দেখে ফেললেন কুপার। 'আরি, তোমরা । 
এসো । বকালকাপক বড় বেশি মশহুর হয়ে গেছে, বুঝলে । ওই ষাড়টাও এসেছিল 
কিনতে । কত অফার করেছে জানো? কল্পনাই করতে পারবে না। ছয় হাজার! 
অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি!" | 

ভ্রকুটি করল কিশোর । "আসলেই অদ্ত্ুত! স্ত্রীকে জন্মদিনের উপহার দেয়ার 
জন্যে নিশ্চয় খেপে গেছেন স্প্যানিশ ভদ্রলোক | যত টাকাই লাগুক, কিনবেনই ।' 

বলল, “কাউবয়টা স্প্যানিশ নয়”*”" 
প্রথম লোকটাই পাঠিয়েছে তাকে, আমি শিওর ।' 

“আমিও, কিশোরের সঙ্গে একমত হলেন কুপার। “নিজে এসে যখন পারেনি, 
অন্যকে পাঠিয়েছে । ভেবেছে, তার ওপর কোন কারণে আমি বিরক্ত, সে জনো 
বেচতে চাইছি না। অন্য লোকের কাছে বেচব। ভুল করেছে সে। আমার এক 
কথা.” দাতে দাত চাপতে গিয়ে হঠাৎ হেসে ফেললেন তিনি । 'এই দেখো, আবার 
মেজাজ খারাপ করে ফেলছিলাম। নাহ্‌, ব্যাটারা আর ভাল থাকতে দেবে না 
আমাকে । জ্বালিয়ে খেল। মারফিই ভাল আছে । এসব যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয় 
না।'ও যদি শোনে, এত টাকার অফার আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। রেগে আগুন হয়ে 
যাবে।' 

উদ্বেগ এবং উত্তেজনা, দুটোই_ একসঙ্গে অনুভব করল কিশোর । উদ্বেগ 
কুপারের জন্যে । দুই দুইজন লোক মূর্তিটা কেনার জন্যে চাপাচাপি করল। একজন 
'তো হুঙ্গকিই দিয়ে গেল। আর উত্তেজনা নিজেদের জন্যে। তার মন বলছে, 
আরেকটা কেস পেতে যাচ্ছে তিন গোয়েন্দা । 


১৯৮ ভলিউম_-২১ 


বকালকাপককে ঘিরে ঘুরছে আর ওটাকে শুকছে রাফি । সেদিকে তাকিয়ে 
হেসে বললেন কুপার, 'রাফিও যেন সন্দেহ করে ফেলেছে, রহস্যময়. কিছু আছে 
মুর্তিটাতে । শুরুতে বেচব কি বেচব না যা-ও বা দ্বিধা ছিল, এখন তা-ও নেই। 
মারফিকে খবর দেব একজন এক্সপার্ট পাঠাতে । মুর্তিটা এসে পরীক্ষা করে দেখে 
যাবে। এত আগ্রহ যখন লোকগুলোর, নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছেঁ। সেটা জানা 
দরকার ।' 
মুর্তিটাকে বাইরে রাখতাম না।' 

আবার্‌ হাসলেন'কুপার। “চুরি হওয়ার ভয় করছ তো? হবে না। এত ছোট নর 
জিনিসটা যে চোর এসে পকেটে ভরে নিয়ে চলে যাবে ।' 
রহস্য ভেদ করতে পারবেন না। কারণ আর কোন নেই ওটার। একটা 
জিনিস থাকতে পারে, গুপ্ত কিছু। নিশ্চয় সেটা দামী কোন ] 

সেদিন বিকেলে গোবেল ভিলার বাগানে বসে সন্দেহের কথাটা বন্ধুদের জানাল 
সে, “আমার বিশ্বাস, মূর্তিটার কোন রহস্য আছে। দুই দুইজ্ল্ লোক এসে অবিশ্বাস্য 
অফার 'দিয়ে গেল। এটা রসিকতা হতেই পারে না।” 


কি জানি কি মনে হলো রাফির, সে-ও বলল, “হউ! হউ!” 

কিশোর বলল, “এখন থেকে চোখকান খোলা রেখে চলতে হবে আমাদের । 
শীঘ্রিই অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে অবাক হব না আমি। কুপার আমাদের সাহায্য 
চাইবেনই । তৈরি থাকতে হবে আমাদের ।' 

“হউ! হউ!' আরেকবার বলল রাকিয়ান। 


। একটা সেকেতুহ্যাও বইয়ের দোকান থেকে রবিন কিনল কিছু পুরানো বই। 
ওটা নিয়ে দরাদরি হচ্ছে বিক্রেতা আর কয়েকজন কাস্টোমারের মধ্যে । খুব, 
ইনটারেস্টিং কথাবার্তা । 

বাজারে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একটা চা দোকানে এসে বসল ওরা । ভেতরে 


মূর্তির হঙ্কার ১৯৯ 


রর আইসক্রীম খেতে লাগল। 

যেখানে বসেছে সেখান থেকে কুপারের আ্যানটিক শপটা দেখতে পাচ্ছে। 
অনেক ক্রেতা ঢুকছে বেরোচ্ছে। ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল হাটের মানুয। 
একটা সময় এতটাই পাতলা হরে গেল এক এক করে দোকান বন্ধ করে দিতে আরন্ত 
করল অস্থারী কিছু দোকানি। তাদের বাড়ি বেশ দূরে, সন্ধ্যার মধ্যে গিয়ে পৌছতে 
হলে এখনই রওনা হতে হবে। 

কুপারের দোকানেও আর কাস্টোমার ঢুকতে দেখা গেল না । আইসক্রীমের দাম 
চুকিরে দিয়ে উঠে পড়ল গোয়েন্দারা । তন সঙ্গে দেখা করতে চলল। দরজার 
বাইরে সেই আগের মতই দাড়িয়ে আছে বকালকাপক। 

ছেলেমেয়েরা দোকানে ঢোকামাত্রই টেলিফোন বেজে উঠল। ওদের দিকে 


তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর । হদখতে পাচ্ছে, ওপাশের কথা শুনতে 
শুনতে একটা ছায়া পড়ল আনটিক ডিলারের মুখে। 

“কি বলছেন!” আঁচমক্কা চেচিয়ে উঠলেন তিনি.। “আমি গাড়ি চাপা দিয়েছি! 
মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনাদের!***আমি যাইইনি তখন ওখানে ।-*-হ্যা হ্যা, 
আযালিবাই আছে, নিশ্চর! সাক্ষিও হাজির করতে পারব। কাল তো আমি গ্যারেজ 


থেকেই ভ্যান বের করিনি, চাপা দিলাম কি ভাবে?" 
কান খাড়া করে কেলেছে সবাই । তাকিয়ে আছে কুপারের মুখের দিকে । 
আরও মিনিটখানেক রিসিভার কানে চেপে ধরে রেখে ওপাশের কথা শুনলেন 


ত্িনি। তারপর বললেন, “না না, আসতে অসুবিধে কি? দোকানটা বন্ধ করেই চলে 
আসছি ।" ৃ 

রিসিভার রেখে দিলেন কুপার। ঘাম ফুটেছে কপালে । হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে 
হয়ে আছে ওরা। 

জানালেন কুপপার। সিক্স জুলাই লেনে নাকি আগের দিন বিকেল পাচটা থেকে 
ছটার মধ্যে বাচ্চাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে একজন ভ্যান ড্রাইভার। 
শেরিকের লোকের ধারণা, কাজটা কুপারই করেছেন। তাকে থানায় গিয়ে দেখা 
করতে, নির্দেশ দেয়া হয়েছে । অবশ্যই যাবেন তিনি । 

কিশোররাও বিশ্বাস করে না, কুপার এমন একটা কাজ করতে পারেন । নিশ্চয় 
সাংঘাতিক কোন ভুল হয়ে গেছে। 
এসেছেন, বেশিদিন হয়নি । তাছাড়া থানাটা আগে যে বিল্ডিউে. ছিল, সেখানে নেই 
হিজাব রাবির হর রন মাওয়া 
প্রস্তাব দল জিনা । 


২০০ ভলিউম__-২১ 


মাথা চুলকালেন কুপার। একটু দ্বিধা করে বললেন, "আরেকটা উপকার ঢাই 
আমি তোমাদের কাছে । আজ হাটের দিন। কাস্টোমার আসা এত সকালে বন্ধ হবে 
না। তোমাদের কেউ একজন কি দোকানে থাকতে পারবে* কেউ এলে বসতে বলবে 
তাকে । আমি ততক্ষণে গিয়ে থানায় দেখা করে আসতে পারি।" 

*নিশ্যয় পারব," দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথার । টেলিফোনের 
ব্যাপারটা কৌতুহলী করে তুলেছে তাকে। সত্যিই কি ঘটেছে জানা দরকার। 
ভাবছে, মূর্তিটার সঙ্গে এই রহস্যমর ফোনের কোন সম্পর্ক নেই তো? ভেবে নিরে 
বলল, 'চলুন, আমরা সবাই যাই। রাফিকে নিরে মুসা থাক এখানে। ওরা দুজনই 
দোকান পাহারা দেরার জন্যে যথেষ্ট ।" 

প্রস্তাবটা প্রায় লুফে নিলেন কুপার । জিনা, কিশোর আর. রবিনকে সঙ্গে নিয়ে 
বেরিয়ে গেলেন 


চার 


দোকানের দরজায় দাড়িয়ে কুপারের স্টেশন ওরাগনটাকে চলে যেতে দেখল মুসা । 
পাশে দাড়ানো রাফির মাথায় আলতো চাপড় দিয়ে বলল, আমাদেরকে দোকান 
পাহারা দিতে রেখে গেল, বুঝলি। পাহারাটা আসলে দিতে হবে বকালকাপককে । 

না?? 

 ইউকরে বোপহর পারবই বোঝাল রাফি 

রে 155 
মুসা। দেই কালোচুল বিদেশী, যার কথায় স্প্যানিশ টান, মুর্তিটাকে প্রথম কিনতে 
এসেছিল। কেন যেন মনে হতে লাগল তার, লোকটা স্প্যানিশ নর, দক্ষিণ 
আমেরিকান! বকালকাপকের বাড়ি যে দেশে, সে দেশে । মুসাকে দেখতেই পেল 
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ড .আফটারনুন, স্যার,' ভদ্রকষ্ঠে বলল সুসা। “বলুন, কি সাহায্য করতে 

পারি? মিটার কুপার বেকটা উরুরী কাজে বেরিয়েছেন। করেক মিনিটের মধ্যেই 
ফিরে আসবেন। আসুন না, দোকানে আসুন। বসুন। তিনি চলে আসবেন ।” 

দীর্ঘ একটা সু ভূর মুসার দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা । তারপর 
হাসল। জবাৰ দিল, জি আফটার হা দোকানে ঢুকতেই এসেছি । উইপ্ডোতে 
সানা রে বোলো বিবির ভুটান মনে হচ্ছে 


শুনি হলে মুনা ভ্িনিগুলো দামী । বিক্রি করতে পারলে মন্দ হয় 
না। খুশি হবেন কুপার। তবে আরেকটা ব্যাপারে কিছুটা হতাশই হলো । 
বকালকাপপকের কথা বলল না লোকটা । বিরক্ত হরে গিয়ে ওটা কেনার ব্যাপারে হাল 
ছেড়ে দিয়েছে বোধহয়। 


নিশ্চয়, স্যার, আসুন,' ডাকল মুসা । উইত্ডো থেকে রূপার তৈরি ব্রৌচের 
বাক্সটা নামিরে এনে বাড়িরে দিয়ে বলল, *এই যে নিন, দেখুন।' 
বৌচন্তলো দেখতে দেখতে হঠাৎ বাক্্র থেকে একটা বৌচ বের করে নিল 
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লোকটা । “এই যে এটা কিনতে চাই ।' 

“পাচ ডলার, আন্দাজেই বলে দিল মুসা । ইচ্ছে করে অনেক বেশি বলেছে। 
দাম জানা থাকলে লোকটা ঠিকই প্রতিবাদ করবে । তখন দরকার হলে কমাবে । 

“কাইন।" পকেট থেকে একটা দশ ডলারের নোট বের করে দিয়ে লোকটা 
বলল, *নাও। 

"ভাঙতি নেইঠ' ও 

*না। এর চেয়ে ছোট কিছুই নেই ।" 

মুসার পকেটেও নেই । ক্যাশ বাক্সে তালা দিয়ে গেছেন কুপার, মুসাই বলেছে 
দিয়ে যেতে । তবে অসুবিধে হবে না৷ বাজারের অন্য দোকান থেকে ভাঙিরে আনা 
যাবে। রাফি আছে। ততক্ষণ সে দোকান পাহারা দিতে পারবে । লোকটাকে বলল, 

দাড়ান একটু । টাকাটা ভাঙিয়ে নিয়ে আসি।** “রাফি, তুই থাক? 

হোত *আমি বাইরেই দাড়াচ্ছি।' 

বেরিয়ে গেল লোকটা । 

মুসাও বেরিয়ে কাচের দরজাটা ভেজিয়ে দিল। 

নোটটা নিয়ে প্রায় দৌড়ে চলল সে। বাজারের মাঝখানটায় যেখানে দোকান 
সাজিরে বসেছে দোকানিরা, সেখানে এসে থমকে দীড়াল। হঠাৎ মাথায় এসেছে 
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হয়তো বড় যাতে ভাঙাতে যেতে হয় মুসাকে । এই সুযোগে 
একটা করে বসবে সে! বকালকাপককে চুরি করার সিদ্ধান্ত নেরনি তো 

কিন্ত মুভিটা বেজায় ভারি। একজনের পক্ষে বয়ে নেয়া অস্ভব। স্িপচ্ছে না 
মুসা। খুতখুত করছে মন। এভাবে লোকটাকে একা রেখে আসা উচিত হয়নি । 
আরেকটা ভাবনা .এল মাথায় । চলেই যখন এসেছে, একটা সুযোগও পাওয়া গেছে। 
লুকিয়ে থেকে লোকটা কি করে, দেখাই যাক না। 

ফিরে চলল সে। একটা ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে আনা হয়েছে টবে জন্মানো 
নানা রকম গাছ। ওটার আড়ালে এসে দাড়াল। আানটিক শপ থেকে কেউ চোখ 
রাখলেও তাকে দেখতে পাবে না এখানে । 

লোকটাকে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে । এদিকেই তাকিরে আছে । আরও প্রায় 
তিরিশ সেকেওড একই ভাবে তাকিয়ে রইল। মুসার মনে হতে লাগল, নাহ্‌, ভুল 
করেছে । কোন দুষ্টবুদ্ধি নেই লোকটার মনে। টাকার জন্যেই অপেক্ষা করছে। 
রা এই সময় নড়ে উঠল লোকটা । 
দোকানের সামনের চতুর থেকে খানিকটা সরে গিয়ে উল্টোদিকে তাকিরে জোরে 
জোরে হাত নাড়তে লাগল। লোকটার কাছ থেকে খানিক দূরে দাড়িয়ে থাকা 
ট্রাকটাকে দেখতে পেল মুসা । 

ট্রাকটাকে আগেও দেখেছে সে, আরও কয়েকটা গাড়ি ছিল তখন আশেপাশে । 
এখন নেই। ধূসর রঙের অতি সাধারণ একটা ট্রাক। নতুনও না, আবার বেশি 
পুরানোও না। নাহ্বার প্লেটটাতে এত ময়লা লেগে আছে, নম্বর পড়া যায় না। চট 
করে চোখে পড়ার মত গাড়ি নর । 
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ত হবে লোকগুলোকে। মুর্তিটাকে নিয়ে যেতে দেওয়া চলবে না কিছুতেই ] 


গেছে হাত। 

“রাকিটা কি করছে! অবাক হয়ে ভাবছে মুসা । “কিছু বলে না কেন!” 

দোকানের দিকে তাকিয়ে দৌড়াচ্ছিল মুসা । আর কোন দিকে নজর ছিল না। 
সে জন্যেই ছোট ঠেলাগাড়িটাকে চোখে পড়েনি । আপেল ভর্তি গাড়িটাতে পা লেগে 
প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল সে । চোখের কোণ দিয়ে দেখল, আশেপাশে মাটিতে ছড়িয়ে 
পড়ছে আপেল । হা হা করে ছুটে এল আপেল বিক্রেতা মহিলা | “এই ছেলে, দেখো 
না! দেখতে পাও না! চোখের মাথা খেরেছ নাকি!" 

উঠে, দাড়াল মুসা। হাটু ডলতে লাগল, “সরি---দেখতে পাইনি।-"“মাপ 


মুসার বিমূঢ় অবস্থা দেখে বোধহয় দয়া হলো মহিলার। নরম হলো কিছুটা । 
বলল, 'ঠিক আছে, যাও । আপেলগুলো এখনও তেমন পাকেনি । নইলে সব নষ্ট হয়ে 
যেত । যাও ।' 

অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছে ভেবে ভয় পেয়ে গেল মুসা । মহিলাকে একটা 
ফেলেছে। মূর্তিটা তোলা হয়ে গেছে ট্রাকের পেছনে । আবার ড্রাইভারের আসনে 
উঠে বসেছে কাউবয় । তার পাশে বসেছে কালোচুল। ইঞ্জিন স্টার্ট নিল ট্রাকের । 

ধড়াস ধড়াস করছে মুসার বুকের মধ্যে । অনেকটা পথ যেতে হম্ধব এখনও । 
ভাবছে, এ হতে পারে না! কিছুতেই না! তার সামনে থেকে এভাবে মূর্তিটা নিয়ে 
চলে যাবে" 
কিছু এক্লুটা গণ্ডগোল হয়েছে । কাচের দরজার ওপাশে লাফালাফি আর চিৎকার 
করছে সে। কেন বেরিয়ে লোকটাকে কিছু করেনি বুঝতে অসুবিধে হলো না আর 

তালা খুলে রাকিকে বের করার সময় নেই । যা করার এক্ষুণি করতে হবে। 

চলতে শুরু করল ট্রাক। রানির 
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ট্রাকের সঙ্গে । গতি বাড়ছে । আর দৌড়ানো যাবে না। যা থাকে কপালে ভেবে এক 
দোল দির়ে শরীরটাকে টেনে তুলে নিল ওপরে । মোড় নিচ্ছে ট্রাক। সামলাতে 
পারল না সে। কাত হয়ে পড়ে গেল। এক গড়ান দিয়ে সোজা হলো আবার । গতি 
বেড়েছে গাড়ির । মোড় পার হয়ে এসেছে । ছুটতে শুরু করল তীব্র গতিতে। 
মেঝেতে শুরে হাপাতে লাগল সে। লোকটার চালাকিতে বোকার মত পরা 
দিরেছে বলে নিজের চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছে । আরও রাগ হচ্ছে আপেলের গাড়িটা 
দেখতে পায়নি বলে। ওটাতে বেধে না পড়লে এতটা দেরি হত না, সময়মত পৌছে 
ঠেকাতে পার লোকগুলোকে। রাকিকে দোকানে না রেখে বাইরে রাখলেও অনেক 
উপকার হত। 
একটাই সান্ত্বনা এখন, বকালকাপককে একেবারে হাতছাড়া করেনি । ওটার 
পাশেই শুয়ে আছে এখন। কিন্তু তাতে কি সুবিধেটা হবে? দুজন লোকের বিরুদ্ধে 
সে একা কিছুই করতে পারবে না । এরকম “একটা বিপদ যে হবে কল্পনাই করেনি সে। 
তবে এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই। মূর্তিটাকে কি করে বাচাবে সে কথা ভাবা 


ব। 

কি করবে? এত ভারি মুর্তি সে একা বরে নিতে পারবে না । একটা কাজই করার 
পুলিশকে জানিয়ে দলবল নিরে ফিরে আসা । ততক্ষণে যদি অন্য কোথাও সরিরে 

সেটা তো পরের কথা, এখন নিরাপদে আস্তানাটা দেখে ফিরতে পারাটাই 
আসল কথা । পারবে তো? না তার আগেই ধরা পড়ে যাবে? দেখা যাক কি হয়। 

জিরিয়ে নিয়েছে । আশপাশে চোখ বোলাল এখন মুসা । ড্রাইভারের কেবিন 
আর ট্রাকের পেছনের অংশের মাঝে শুধু একটা তেরপলের বেড়া । লোকগুলো যদি 
ওটা তুলে পেছনে না তাকায় তাহলে দেখতে পাবে না । জানবে না, ওদের অজান্তে 
আরও একজন যাত্রী চলেছে গাড়িতে । কিন্তু যদি কোন কারণে তুলে দেখে? 

আরেকটা তেরপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে বকালকাপককে । ওটার নিচে টুকে 
গেলে মোটামুটি নিশ্চিন্ত । থাকতে অবশ্য খুব অসুবিধে হবে ওখানে । কিন্তু কিআর 
করা? ধরা পড়ার চেয়ে অসুবিধে ভোগ করা ভাল। 

তারপরেও কথা থাকে গাড়ি যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ নাহয় ওদের চোখ 
এড়িয়ে থাকা. গেল। কিন্তু আস্তানায় পৌছে যখন মূর্তিটাকে নামাতে আসবে তখন 
লুকাবে কোথার? ওরা যদি কেবিন থেকে নেমে ঘুরে আসে, তাহলে চুপ করে 
তেরপল তুলে গিয়ে কেবিনে সীটের ওপর শুয়ে পড়তে পারবে, কিন্তু যদি ঘুরে না 
আসে? দুর, যা হয় হবে!-_ভেবে মন থেকে দূর করে দিতে চাইল ভাবনাগুষ্টো । 

কিন্তু ভাবনা কি আর যায়। ভাল বেকারদাতে পড়েছে, বুঝতে পারছে । 
'অনেকটা ভাগ্যের হাতেই সব কিছু ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর উশায় নেই এখন। 

রাস্তা খুব খারাপ এখানে । ভীষণ ঝাকুনি খেতে খেতে চলেছে গাড়ি । মেঝেতে 
শুয়ে থাকাই কঠিন। 


২০৪ ভলিউম-_২১ 


হঠাৎ করে থেমে গেল ঝাকুনি । তেরপলের নিচ থেকে সাবধানে মাথা বের করে 

দিয়ে দেখল সে, আবার ভাল রাস্তায় পড়েছে গাড়ি। মসৃণ গতিতে চলেছে । 
মনে হচ্ছে মেইন রোডে পড়েছে। 

কথা বলতে শুরু করল লোকগুলো । এতক্ষণ একেবারে চুপ করে ছিল। কান 
খাড়া করল মুসা । 

“কেমন বুঝলে, হ্যারি? যে ভাবে প্ল্যান করেছিলাম ঠিক সে ভাবেই €ণা তো 
সব কিছু আমাকে তোমার ধন্যবাদ জানানো উচিত ৷ 
জানল, কাউবয়ের নাম হ্যারি । 

"আমাদের কপাল ভাল, ছেলেটাও রামছাগল, সে জন্যেই কাজটা হয়ে গেল, 
বলল হ্যারি। “তবে ফসকানোর সম্ভাবনাই বেশি ছিল। তোমার কথামত পাবলিক 
বুদ থেকে কুপারকে ফোন তো করলাম । ডেবেছি, দোকান বন্ধ করে যাবে । কথা 
শুনে তো মনে হলো. ভয়ে প্যান্ট খারাপ করে ফেলেছে । বন্ধ করেই যেত, কিন্তু 
গোলমালটা করল ছেলেমেরেগুলো । হ ছেলেটাকে দোকানে থাকতে দেখে 
তো হালই ছেড়ে দিরেছিলাদ । মনে হচ্ছিল আজে আর নিতে পারব না মু? 

“কিন্তু পারলাম তো । কি ঘটতে পারত সে সব আর ভাবতে যাই কেন এখন?” 

*না, এমনি বলছি আরকি। প্ল্যানটা ফেল করতে পারত । ধরো, ছেলেটার কাছে 

জোরে দুলে উঠল ট্রাক। গাল দিয়ে উঠল হ্যারি। সামনে একটা শুয়োর 
পড়েছিল । রাস্তার ধারে ছিল ওটা । ট্রাকটাকে আসতে দেখেই যেন হঠাৎ করে ওটার 
মনে হলো রাস্তা পেরোনো দরকার । সোজা গাড়ির সামনে দিয়ে দৌড় দিল। 
ওটাকে বাচাতেই স্টিয়ারিং কেটেছে সে। 

র্লুয়েক সেকেণড চুপ থাকার পর আবার কথা শুরু করল দুজনে । যা যা করে 
এসেছে সে সবই.আলোচনা করছে । নতুন কিছুই জানতে পারল না মুসা, কেবল 

টা নাম ছাড়া । দ্বিতীয় লোকটার নাম জন। ওদের বসের নাম ডোনাই | নামটা 

দেশী বলে মনে হলো সুসার। 

তারমানে একটা অপরাধী দল আছে, যাদের নেতার নাম ডোনাই। চুরি- 
ডাকাতিই বোধহয় ওদের কাজ । এই যেমন বকালকাপককে নিয়ে যাচ্ছে । কিন্ত 
প্রাচীন একটা কাঠের মূর্তি দিয়ে কি করবে লোকটা? এমন কি দামী জিনিস এটা? 

আধ ঘণ্টা ধরে একটানা চলেছে ট্রাক ৷ একভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে শরীরের 
নানা জায়গায় ঝিঝি ধরে গেছে মুসার । চোখ জড়িয়ে আসছে। 

তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, জোরে কথা শুনে টুটে গেল, ইস্‌, গরমও পড়েছে আজ! 
গলাটা শুকিয়ে কাঠ!” 

“আমারও, হ্যারি বলল । “একটা কোকটোক হলে মন্দ হত না ।' 

“কোরে চলবে না। ঠাণ্ডা বিয়ার । সামনের কফি শপটাতেই পাওয়া যাবে। 
ওখান থেকে বসকেও টেলিফোন করতে পারব । কাজটা যে হয়ে গেছে তাকে, 
জানানো দরকার । 


মূর্তির হুঙ্কার, ২০৫ 


আরও র এগিয়ে ব্রেক করল হ্যারি । 

তেরপলের নিচে গুটিসুটি হরে গেল মুসা, যদি দেখতে আসে লোকগুলো? 
প্রার্থনা করতে লাগল, খোদা, ওরা যেন বকাল্কাপক কেমন আছে দেখতে না আসে! 

কেবিন থেকে নামতে শুনল দুজনকে । দেখতে এলে ঘুরেই আসবে। শুয়ে 
থাকার ঝুকি নিল না মুসা । নিঃশব্দে তৈরপলের নিচ থেকে বেরিয়ে পিছনে গিয়ে চুকে 
পড়ল কেবিনে । লঙ্কা হয়ে শুয়ে পড়ল সামনের সীটে। 

কিন্মু অযথাই কষ্ট করেছে মূর্তিটাকে দেখতে গেল না লোকগুলো । ওদের 
জুতোর শব্দ দুরে চলে যাচ্ছে । পিপাঁসা বেশিই পেয়েছে ওদের । 

পদশব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর.সাবধানে মাথা তুলল সে। জানালা দিয়ে দেখল, 
সামনের একটা বিল্ডিঙের কাছে পৌছে গেছে ওরা । বাড়ির সামনে অনেক 
গাছপালা । একটি বারের জন্যেও পেছনে না তাকিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল 


। 
ফৌস করে স্বস্তির নিংশ্বাস ফেলল মুসা । একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। কাজে 
লাগাতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কি করে লাগাবে? নেবে কি করে মূর্তিটাকে? 
বিল্ডিংটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল সে। 


পাচ 


ঢেকে তার নিচে লুকিয়ে থাকতে পারি। দুটোর যে কোন একটা ব্যাপার ঘটবে 
তখন । হয় লোকগুলো দেখে ফেলবে। মুর্তিটাকে আবার ট্রাকে তুলে নেবে । আমিও 
ধরা পড়ব ৷ আর না দেখলে ফেলে রেখেই চলে যাবে । ফিকটি চান্স। দেখে 
ফেলতেও পারে, না-ও পারে। নাহ্‌, এই বুদ্ধিতে হবে না ।" 

আরেকটা কথা ভাবল সে, “কাঁফ শপটায় গিয়ে ঢুকতে পারি । দোকানের মালিক 
পারি। কিন্তু যদি বিশ্বাস না করে? নাহ্‌, এভাবেও হবে না । আরও ভাল কোন বুদ্ধি 
করা দূরকার, যেটা কর্থ হবে না।', 

কি করবে? কফি শপে গিয়ে চেচালে আরও একটা ধআছে। লোকে যদি 
বিশ্বাস করেও, করবে সবটা শোনার পর । তার আগেই যদি দৌড়ে বেরিয়ে গাড়ি 

সময় বয়ে যাচ্ছে । কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছে না সুসা। যে কোন মুহূর্তে 
এখন ফিরে আসতে পারে দুই চোর । তাহলে সুযোগটা হারাতে হবে। 

তাই তো"! যদি গাড়ি নিয়ে পালানো যায়! ঝট করে চিন্তাটা মাথায় এল 
মুসার । এই তো পাওয়া গেছে বুদ্ধি! 
“মিস্টার দেবতা, পালিয়েই যাই আমরা, কি বলো? তাড়াহুড়ো করতে পারলে 

বলতে বলতেই স্টিয়ারিঙের নিচে বসে পড়ল সে। ড্যাশবোর্ডেই আছে 
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ইগনিশন কী-টা। আবার বলতে লাগল, “মিস্টার বকালকা, তোমাকে বাচানোর 
এছাড়া আর কোন পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না। এত ভারি শরীর তোমার, কিছুতেই 
বয়ে নিতে পারব না। কাজেই ট্রাকের সাহায্য নিতেই হচ্ছে আমাকে ।" 
ট্রাকের মত একটা ভারি গাড়ি চালাতে পারবে কিনা জানে না সে। তার যা বয়েস, 
তাতে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবে না। তবু স্যালভিজ ইয়ার্ডের দুই সহকারী বোরিস 
হবে সহজেই যাতে লাইসেন্স নিয়ে নিতে পারে। ইয়ার্ডের ঝরঝরে পিকআপটা 
দুদিন চালিয়েছে, পাশে বসে ছিল বোরিস। ব্যস, ওই পর্যন্তই ট্রাক চালানোর জ্ঞান। 
এখন কতটা কি পারবে বুঝতে পারছে না। তবু চেষ্টা করে দেখবে । কোনমতে 
০৬৬৭: নিয়ে যেতে পারলেই হয়। 
কী-র দিকে হাত বাড়াল সে। হাত কাপছে । দ্বিধা করল একবার । 
সঙ্গে পা দিয়ে চেপে ধরল ত্যাক্সিলারেটর।' ইঞ্জিনের অবস্থা বেশ ভাল। প্রথম 
চেষ্টাতেই স্টার্ট হয়ে গ্লে। 
বা পা দিয়ে ক্লাচ খুজতে লাগল । মনে হলো, ওটা. নেই ওখানে, পাবেই না। 
কিন্তু পাওয়া গেল অবশেষে । ওটা চেপে ধরে ফার্ট্ট গিয়ার দিল। গাড়ি চালানোর 
এই অংশটুকু সহজ । এইবার আসছে কঠিন অংশ । ূ 
রটরে ডান পায়ের চাপ বাড়িয়ে আস্তে আস্তে ছাড়তে লাগল ক্লাচ । 

হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠল গাড়িটার পুরো শরীর । মুসার দেহও কাপতে 
পা ভরতে ডি হরর দরদ ধর হলো না শেষ 
্ত। 
দাতে দাত চেপে স্টিয়ারিং আকড়ে ধরে রইল সে । চলতে শুরু করেছে ট্রাক । 
গিয়ার বদল করে আযাক্িলারেটরে আরেকটু বাড়াল পায়ের চাপ। 

গতি আরও বাড়ল গাড়ির । স্টিয়ারিং স্থির রাখতে পারছে না কিছুতেই । একবার 
এদিকে ঘুরে যাচ্ছে গাড়ির নাক, একবার ওদিক, যেন মাতাল হয়ে গেছে। 

দুশো গজও যায়নি, পেছনে শোরগোল শোনা গেল। নিশ্চয় হ্যারি আর জন 
বেরিয়ে এসেছে । গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছে দেখে চিৎকার করছে । পেছনে ফিরে তাকানো 
তো দূরের কথা, ঘাড় ঘুরিয়ে রিয়ার ভিউ মিররের দিকে তাকানোরও সাহস পাচ্ছে 
না সে। দুই হাতে স্টিয়ারিং আকড়ে ধরেছে, যেন ওটার ওপরই নির্ভর করছে এখন 


পাশে 
উল্টো দিক থেকে আরেকটা গাড়ি আসছে । ওটার পাশ কাটানোর চেষ্টায় 
মূর্তির হুঙ্কার ২০৭ 


বায়ে কাটল সে। বেশি কেটে ফেলল । দেখল, একটা বিশাল গাছ ধেয়ে আসছে 
তার দিকে। হুইল ঘুরিরে গাড়ির মুখ ঘোরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু দেরি হয়ে 
গেছে। ব্রেক প্যাডালে পা দিল বটে, কিন্তু চাপ দিতে ভুলে গেল । আর কোন আশা 
নেই। সোজা গিয়ে গাছের গায়ে বাড়ি মারবে ট্রাকের নাক। 

কি করে যে বাচল সে বলতে পারবে না। পরে যখন বড়দেরকে বলেছে, তারা 
বলেছে, কয়েকটা ব্যাপার একসঙ্গে কাজ করে বাচিয়ে দিয়েছে তাকে । সে পাহাড়ী 
ঢালের' ওপর দিকে উঠছিল, তাতে এমনিতেই গাড়ির গতি কমে গিয়েছিল। 
্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরিরে এনে ব্রেক চেপেছিল। আরও কমে গিয়েছিল গতি। 
হুইল ঘোরাচ্ছিল হাত দুটো । ফলে শেষ মুহূর্তে সরে গিয়েছিল গাড়ির নাক। 
সরাসরি আঘাত না হেনে কেবল একপাশের 'বাড়ি খেয়েছিল গাছের সঙ্গে 

আচমকাই যেন আবিষ্কার করল 51754 তে 
বসে আছে। গাড়িটা দাড়িয়ে আছে ঘাসে ঢাকা জমিতে । কোন ক্ষতিই হয়নি 
ওর । একেবারে নিরাপদ। 

তবে থামার আগে প্রচণ্ড একটা ঝাকুনি লেগেছে। গড়িরে গিয়ে মাটিতে পড়ে 
গেছে বকালকাপক। শুয়ে আছে ঘাসের ওপর । 

থরথর করে কাপছে শরীর । জোরে জোরে হাপাচ্ছে মুসা ৷ কানে এল চিৎকার। 
কাছেই একটা খামারবাড়ি। খেতে কাজ করছিল তিনজন চাষী । দৌড়ে আসছে 
ওরা । যে গাড়িটাকে বাচাতে গিয়ে রাস্তার পাশের জমিতে নেমেছে সে, সেই 
গাড়িটাও থেমে গেছে। সেটা থেকে নেমে ছুটে আসছে একজন পুরুষ, একজন 
মহিলা, আর একটা ছোট্ট মেয়ে । 

কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক, 'ঠিক আছ তুমি? অন্যেরা কোথায়? 

“ভালই আছি আমি," কপা হাতে দরজা খুলল সদা । "আর কেউ নেই। আমি 
একা ।? 

ভ্রকুটি করল একজন চাষী। 'তোমাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিল কে? বাবার 
গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছ বুঝি? 

আরেকজন টিপ্লনী কাটল, “চাইলে কি আর দেয়? চুরি করেছে ।' 

“দেখুন, কেউ তাকে চোর বললে সইতে পারে না মুসা, “আমি চোর নই। 

বরং একটা চুরি ঠেকানোর চেষ্টা করতে গিয়েই আ্যাক্সিডেন্ট করলাম ।" 

“চোরে তাড়া করেছিল তোমাকে? সে জন্যে আযাক্সিডেন্ট করেছ?" ভুরু কুঁচকে 

বললেন ভদ্রলোক। 

“আরে কি বিশ্বাস করছ ওর কথা, তার স্ত্রী বললেন। “বানিয়ে বলছে ।' 

“আম্মা, দেখো দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল মেরেটা। ঘাসের ওপর পড়ে থাকা 
মৃতিটা হাত তুলে দেখিয়ে বলল, একটা কাঠের পুতুল! আরিব্বাবা, কত্তোবড়!' 

"ওটা পুতুল নয়, মুসা বলল। 'দেবতার মূর্তি। ইনকাদের দেবতা: 

“তোমার এল কি করে?' জানতে চাইল প্রথম চাষী । একটা 
কথাও বিশ্বাস রি তোমার কারা সুবিধে লাগছে না। চরে পুরি কাছে 
নিয়ে যাওয়া দরকার" 


২০৮ ভলিউম--২১ 


কাছে যাওয়ার একান্ত ইচ্ছে মুসার, সেখানেই চলেছিল, অথচ এখন, 
যাওয়ার কথা-শুনে ভয় পেয়ে গেল। মুর্তিটা যেখানে আছে সেখানেই 
ফেলে রেখে তাকে নিয়ে যাবে ওরা । এই সুযোগে হ্যারি আর জন এসে ওটাকে 
তুলে নিয়ে চলে যাবে। এত কষ্টের কোন অর্থই হবে না তখন। বলল, " 
কাছেই যাচ্ছিলাম । চলুন, যেতে আমার আপত্তি নেই। তবে দরা করে একজন 
এখানে থেকে মৃতিটা পাহারা দিন।' 

হা “আমি থাকি, আমি থাকি! পৃতুলটাকে আমিই 
পাহারা 

“ডলি, তুমি চুপ থাকো! ধমক দিলেন তার আল্মা । 

“এক কাজ.করা যেতে পারে, ভদ্রলোক বললেন । "মুর্তিটাকে আমার. গাড়িতে 
তুলো নিতে পারি ওটাঢুক সহ ছেলেটাকে খানায় নিয়ে যাই । কি বেরোতে কি 
রেলে! চাষীদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার গাড়ির ছাতে তুলে 
দেবেন, 

ডিনজনে মিলে ধরাধরি করে গাড়ির রুফ রঢাকে তুলে দিল মৃত্তট  হ্প ছাড়ল 
মুসা। তবে ট্রাকটার ক্ষতি করেছে বলে একটা অস্বস্তি থেকেই গেল। হ্যারি বা জনের 

গাড়ি হলে কেয়ারই করত না। কিন্তু সে নিশ্চিত, ওটা ওদের নয়, কোনখান থেকে 
পা ৷ তবে মূর্তিটাকে যে বাচাতে পারল, সেজন্যে খুশি! 

ভদ্লোক। তার পাশে উঠে' বসল মুসা। ডলি আর তার 
আম্মা উঠলেন পেছনের সীটে। 


জল কে জেপি দিলেন জল, ভা সা ওয়ার ডন 
বললেন, যেহেতু দেখেছে ওরা, প্রয়োজন্‌ পড়লে তাদের ডাকবেন 
কি দেবার জে ভাপ জনকেই বাদ জালিযওাহলেন পণ 
ফাড়িতে। ফাড়িটা কাছেই, পাশের আরেকটা গ্রামে । যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না। 

যেদিক থেকে এসেছিল মুসা, সেদিকেই চলল গাড়ি। সেই কফি শপটার 
কাছাকাছি হতেই দেখল, পথের পাশে একটা গাড়ির ধারে দাড়িয়ে আছে হ্যারি আর 
জন। নিশ্চয় লিফট নেয়ার চেষ্টা করছে। ৃ 

“স্যার, থামুন, থামুন!” চিৎকার করে বলল মুসা । “ওই যে দুই চোর! ধরুন, 
ধরুন ওদেরকে!" 

“আমার সঙ্গে চালাকি করে লাভ নেই, কঠিন কণ্ঠে বললেন ডেন। “গাড়ি 
থামাই, আর এই সুযোগে লাফিয়ে নেমে পালাও । সেটি হতে দিচ্ছি না। একবার 
যখন তুলতে » ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়েই ছাড়ব।” 

গাড়িতে বদা মুসাকে দেখে ফেলেছে চোরেরা। ছাতে রাখা মুর্তিটাও 
দেখেছে। বুঝল, আপাতত ওটাকে ফেরত পাওয়ার আশা নেই আর। তার চেয়ে 
পালানো ভাল। দীড় করানো গাড়ির ড্রাইভারকে লিফট দিতে রাজি করিয়ে 
ফেলেছে । আর একটা মুহ্র্তও দেরি করল না ওরা। করে গাড়িতে উঠে 
৮7১51 দিকে। 


ভি ২০৯ 


মিথ্যে বলছি_ না! প্বীজ, স্যার, প্লীজ, ! চোর ধরার ব্যবস্থা করুন! 
ওদের পিছু নিতে পারলে ওদের কোথায় জানা যাবে।" 

হা করে তার কথা শুনছে পেছনে বসা ডলি। সাংঘাতিক উত্তেজিত। দারণ 
মজার ব্যাপার। যেন সিনেমায় দেখা ঘটনাগুলো বাস্তবে ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু তার 
বাবা গুরুতৃই দিলেন না, কেবল মুচকি হাসলেন। 

“কল্পনা শক্তি তোমার 'ভালই হে ছেলে, বললেন তিনি। “বড় হয়ে চেষ্টা করলে 
ভাল গোয়েন্দা গল্প লিখতে পারবে । দেখো পুলিশকে বলে, বিশ্বাস করে কিনা ।"*. 
ওই যে, এসে গেছি।' ূ 

ফাড়ির সামনে গাড়ি থামল। লাল-সাদা রঙ করে অনেকগুলো টবে ফুলগাছ 
লাগানো, সাজিয়ে রাখা হয়েছে, বাড়িটার সামনে । সুন্দর দৃশ্য । কিন্তু ভেতরে ঢুকে 
গম্ভীর সার্জেন্টের মুখ দেখে দমে গেল মুসা । 


ব্যাপার কি, ৫ করলেন সার্জেন্ট । 
কি ১15৮87768৮8 
ঘটেছে, 'এ এক য় পালাচ্ছিল। আমার ঘষে 


ফিরলেন, “তোমার কি বলার আছে বলো । খবরদার, একটা মিথ্যে কথা বলবে না। 
ভাল হবে না।' 


যাচ্ছিলাম থানায়। কিন্তু ভালমত চালাতে পারি না বলে ত্যাক্সিডেন্ট করেছি।* 
মুসার কথা আর ভাবভঙ্গিতে অবিশ্বাস করতে পারলেন না সার্জেন্ট । তার মনে 
হলো, সত্যি কথাই বলছে ছেলেটা । টো 
পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন ডেন আর তার স্ত্রী । 


২১০ ভলিউর্ম_-২১ 


দুটোকে ধরা গেল না! মুসাকে বিশ্বাস করলে না. বলেই তো--** 

“তুমি থামো তো,' তাকে থামিয়ে দিলেন তার আন্মা ৷ 'তোমার আব্বা কি আর 
জানতেন যে ছেলেটা সত্যি কথা বলছে? বলছে কিনা এখনও শিওর না।' _ , 

“এখনই জানা যাবে," সার্জেন্ট বললেন। “মিস্টার পারকারকে আমি চিনি। 
ফোন করছি তাকে ।' মুসার দিকে তাকালেন, “নম্বরটা বলো ।" 

নম্বর বলল মুসা ৷ তারপর অনুরোধ করল, “সার্জেন্ট, দয়া করে আব্রেকটা ফোন 
করবেন। আযানটিক শপে। মালিকের নাম মিস্টার কুপার।' দোকানের নম্বরটাও দিল 
সে। 

মিলাতে জো ৃ্‌ 

রপারকার বললেন, “এখুনি আসছি।' বলেই লাইন কেটে দিলেন। 

তবে কুপার প্রচুর কথা বললেন, ফোন আর্‌ রাখতে চান-না। শেষে বললেন, 

ফ উউতে। 


ৃ ৃ 
এইবার শান্তি । একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল মুসা । 


৩ 


পর একজন। রঃ টা 
রাফির আনন্দ দেখে কে। ভীষণ মজা পেয়ে চেঁচানো আরও বাড়িয়ে 'দিল। 
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পড়েছে । একে একে সেটাই শোধ করতে শ্ররু করল সে।. 

অবশেষে সোজা হলেন সাজেন্ট আর দুই কনস্টেবল। লাল হয়ে গেছে মুখ। 
কাগজপত্রগুলো আদার তোলা হয়েছে ডেস্কে । আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল সব 
কিছু । কেউ কথা বললে অন্যেরা শ্তনতে পাবে এখন। মুসাকে ঘিরে এলেন কুপার, 
কিশোর, রবিন আর জিনা । 


কথার ঃ 
ই বিল তোমাকে দেখে ওদিকে দেখি রাফিকেও ঘরে 

“তোমার কি হলো তাই বুঝতে পারছিলাম না, মুসা!" 

'তারপর দেখি বকালকাপক নেই!" 

বুঝলাম, কেউ ওকে চুরি করে নিয়ে গেছে, আর তুমিও চোরের পিছু নিয়েছ!" 

একসঙ্গে কথা বলছে সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনছেন ডেনরা । আর সহ্য করতে না 
পেরে ডেস্কের ওপর দড়াম করে এক কিল বসিয়ে দিলেন সার্জেন্ট, গর্জে উঠে 
বললেন ওদেরকে চুপ করার জন্যে ৷ কুপারের দিকে ফিরে বূললেন, 'এই বার আপনি 
সব বলুন তো, স্যার । আমার লোকেরা একটু আগে যে মূর্তিটা নামিয়ে আনল, ওটা 
আপনারই জিনিস? চুরি হয়েছিল? 

_ সব কথা খুলে বললেন কুপার। শেষে যোগ করলেন, “তাহলে বুঝতেই 
পারছেন, কি ঘটেছে । আমাকে দোকান থেকে বের করার জন্যেই ফোন করেছিল 
চোষটা। আমিও এমনই গাধার গাধা, কোন কিছু না ভেবেই বোকার মত বেরিয়ে 
দৌড় দিলাম শেরিফের অফিসে 
,. শেরিফের অফিসে, যাওয়ার পর কি হয়েছে তা-ও জানালেন) দলবল নিয়ে 
তাদেরকে দেখে ভুরু কুচকে তাকাল শেরিফের আাসিসটেন্ট। কেন দেখা করতে 
গেছেন সেটা শুনে বড় বড় হয়ে গেল চোখ । বলল, অসম্ভব, সে ফোন করেনি। 
ওরকম কোন দুর্ঘটনার খবরও জানে না। 
সঙ্গে চালাকি করেছে । আবার দৌড় দিলাম দোকানে । কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। 
মুসাও নেই, মূর্তিটাও নেই । ওটাকে আবার ফেরত পাব আশা করিনি--"আসলেই ও 

'এই গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়েই মরবে একদি ' দরজার কাছ থেকে বলে 
উঠল একটা রাগত কণ্ঠ। 

সব কটা চোখ ঘুরে গেল দরজার দিকে । অনেকক্ষণ থেকেই দীড়িয়ে আছেন 
ওখানে, কুপারের কথা শুনেছেন । কেউ খেয়াল করেনি। ঘরে ঢুকলেন এখন॥ 
কুপারের মৃত প্রশংসা করলেন না মুসার । প্রশংসার ধার দিয়ে তো গেলেনই ন$ 
উল্টে গেলেন রেগে । তীর 'রাগের কারণ, জরুবী গবেষণা থেকে তাকে উঠে আসতে 
বাধ্য করা হয়েছে। 

মুসার পক্ষ নিয়ে জিনা বলল. “তার.কি দোষ, আন্বা? তোমার সামনে থেকে 
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যদি চোরে কোন জিনিস তুলে নিয়ে যেত, তুমি কি করতে? চোরটাকে তাড়া করতে 
না? 


_ “আমি কি করতাম সেটা আমার ব্যাপার! কড়া গলায় বললেন পারকার। “কিন্তু 
মুসার যাওয়া ঠিক হয়নি। লোকগুলো নিশ্চয় খুব পাজি। যা খুশি করে বসতে 
পারত। একলা যাওয়াটা কি ঠিক হয়েছে ওর? 


“আমি ঠিকই পারছি! তুই এখন চুপ কর! বেয়াড়া সব্র ছেলেমেয়ে, কেউ কথা 
শোনে না! বেতের বাড়ি খায় নাতো-*” 

ফোনের শব্দে বাধা পড়ল তার কথায় । রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকালেন 
সার্জেন্ট । নীরবে ওপাশের কথা শুনলেন । তারপর ধন্যবাদ দিয়ে রেখে দিলেন 


নিয়েছিল, ভাবতে খারাপ লাগছে। সত্যিই তো, যদি মুসার কিছু হয়ে যেত! 
কিছু কাগজপত্র রেডি করে সেগুলো পারকার, কুপার, মুসা আর ডেনকে দিয়ে 

সই করিয়ে নিলেন সার্জেন্ট। আর কোন কাজ নেই এখানে । বাইরে বেরিয়ে এল 

4445 
। 


আপনারা আমার । আরেকটা উপকার চাই.। করবেন, প্লীজ?" 
“কি? জানতে চাইলেন.পারকার। 

. কোন অসুবিধে না হলে আমার মুর্তিটা দয়া করে যদি কয়েক দিন আপনার 
বাড়িতে রাখেন...এখন দোকানে নিয়ে গেলে আবার হামলা আসতে পারে । এটার 
জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে ব্যাটারা। আবার চুরি করতে আসবে । কেড়ে নিয়ে 
গেলেও অবাক হব না । আপনার ওখানে থাকলে জানবেই না কোথায় আছে ।” 


নিয়ে আসুন।' ছেলেমেয়েদেরকে বললেন, “এই, তোমরা ওঠো ।” 
সুতরাং তার গাড়ির পিছে পিছে চলল: স্টেশন ওয়াগন। জিনাদের 
বাড়িতে পৌছে সূর্তিটাকে নামাতে কুপারকে সাহায্য করল তিন গোয়েনদা। 
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পারকারও হাত লাগালেন । বাগানের ছাউনিতে রাখা হলো ক। 
কেরিআন্টি। তবে মুসাকে বকা দিতে ছাড়লেন না, “কি জন্যে যে যাস এসবে 
জড়াতে! এই, তোদের কি আকেল হবে না রে কোনদিন! কি যে চিন্তায় ফেলে 


“আন্টি, বিশ্বাস করুন," মুসা বলল, "আর কোন উপায় ছিল না। একজনের 
একটা জিনিস চুরি হয়ে যাচ্ছে দেখেও কি চুপ্ধ করে থাকা যায়? 

তা যায় না, স্বীকার করলেন আন্টি । বললেন, “তবু, তোর যদি কিছু হয়ে 
যেত?? 

হয়নি তো আর," জিনা বলল। “ওরকম যদি যদি করলে তো কত কিছুই হতে 
পারে। অত সব ভারলে ঘরে বসেও নিরাপদ ভাবা যাবে না," বলে বাবার দিকে 


আড়চোখে তাকাল সে। 
_ তবে পারকার আর কিছু বললেন না । তীর দায়িতু শেষ । সোজা গিয়ে ঢুকলেন 
স্টাডিতে। 


সে রাতে শোয়ার পরেও ঘুম এল না কিশোরের চোখে। সূর্তিটার কথা 
ভাবছে। কুপার ঠিক করেছেন, লস ত্যার্জেলেস থেকে ঘুরে আসার আগে আর 
ওটাকে শো-তেই দেবেন না, বিক্রি করবেন না। ওটার রহস্যটা কি জানার জন্যে 
তিনিও কৌতুহলী হয়ে উঠেছেন। 

কিশোরও । ওটার ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন হ্যারি আর জনের 
রহস্যময় বস্‌ ডোনাই£ কে লোকটা? কি আছে মূর্তিটাতে যে ওটাকে নিয়ে যাওয়ার 
জন্যে দিনদুপুরে বাজার থেকে চুরি করার ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করল না ওরা? 


পরদিন সকাল থেকেই বিষগ্ণ হয়ে রইল আকাশ, বিষঠ করে তুলল 
ছেলেমেয়েদেরকেও । মেঘলা ওই ধূসর আকাশ কি ভাল লাগে । রোদ নেই 

নেই । ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না, তাই ওরকম দিনেও বেরোতে তৈরি হলো 
ওরা । কিন্তু দরজার বাইরে পা রাখার আগেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়া আরন্ত হলো । 
আর কি করে বেরোয়। ঘরে বসে দাবা, কেরম কিংবা লুডু খেলা ছাড়া গত্যন্তর, 
নেই । রবিন, মুসা বা জিনার এতে তেমন কোন আপত্তি নেই । তবে কিশোরের ভাল 
লাগে না এসব খেলা । আর রাফির তো সব চেয়ে পচা লাগে । খেলায় সে অংশ 


সেদিন সন্ধ্যায় সিনেমায় যাবেন ঠিক করলেন কেরিআন্টি। স্থানীয় সিনেমা হলে 
একটা আ্যাডভেঞ্চার ছবি চলছে । লাফিয়ে উঠল ছেলেমেয়েরা । 

তবে যাওয়ার সময় একটা গোলমাল বেধে গেল। বাবার সঙ্গে খিটিমিটি করে 
গাল ফুলিয়ে বসে রইল জিনা । আর তাকে কিছুতেই শান্ত করা গেল না। সিনেমায় 
গেল না সে। তার না যাওয়ার আরেকটা কারণ, রাফি । সিনেমা হলে ঢুকতে দেয়া 
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হবে না তাকে । সবাই চলে গেলে একা একা কুকুরটার বাড়িতে থাকতে কষ্ট হবে। 

মেয়ের স্বভাব জানা আছে কেরিআন্টির। একবার যখন যাবে না বলে দিয়েছে, 
চাইলেন না। জিনাকে দুটো বকা দিয়ে রেখে-অন্যদেরকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। 

একলাও থাকতে হবে না জিনাকে, খাওয়ারও অসুবিধে নেই । ক্রিজে খাবার 
আছে। সে সব খেতে ইচ্ছে না করলে আইলিনকে বললেই খাবার তৈরি করে 
দেবে । কাজ সেরে বাড়ি যেতে দেরি হবে আইলিনের। রান্নাঘরে আছে । 

ইতিম্ ৬ দ07585৬৮ 
ইচ্ছে হলো না জিনার। তবু বলল, কিছু লাগবে না। কিন্তু আইলিন কি আর 
শোনে। এক প্লেট ডিম ভাজা, বড় বড় টুকরো করে বেশি করে শেঁয়াজ দিয়ে গরুর 
মাংস ভাজা, গরম গরম রুটি আর বড় এক প্লেট আপেল পাই বানিয়ে টেবিলে দিয়ে 
খেতে ডাকল জিনাকে। 

খিদে তেমন নেই ওর, কিন্তু খাবারের সুগন্ধে রুচি হয়ে গেল। গরম.গরম না 
খেলে স্বাদ নষ্ট্র হয়ে যাবে, তাই আর আপত্তি না করে বসে পড়ল। খাওয়ার পর 
বাসন-প্লেট ধোয়ায় সাহায্য করল আইলিনকে। 

কাছে কাছে ঘুরঘুর করছে রাফি । নিচু গলায় তাকে বলল জিনা, “আরও কেন 
রয়ে গেলাম, জানিস? আমার ধারণা, আবার আসবে লোকগুলো, চুরি 
করতে । কুপার যতই বলুন এখানে রাখলে কেউ জানতে পারবে না, মোটেও তা 
নয়। কোথায় আছে ওটা জেনে নেবেই চোরপ্তলো ।" 

কি বুঝল রাফি কে জানে । কেবল জোরে জোরে দুবার বলল, “হউ! হউ!” 

মেঘলা দিন। দ্রুত অন্ধকার নামল। আইলিনের রান্নাঘরের কাজ শেষ। বসার 
ঘরে এসে বলল, “আমার কাজ শেষ। যাব। একলা থাকতে অসুবিধে হবে 
তোমার?' 


জিনিস 

পৃথিবীতেও যার মূল্য অপরিসীম? 

| হু মুখ দানিযে রাফির দিকে তাকাল জিনা। বল্ল, “রাফি, খামোকা বসে না 
১4754 
ন খুশিমান উঠে দীড়াল রাকি। | ০৪ 
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“ ছাউনিতে আলো আছে বটে, তবে খুব অল্প পাওয়ারের একটা বান্ধব । মূর্তিটাকে 
পরীক্ষা করতে হলে ভাল আলো দরকার । বেশি পাওয়ারের বান্ব নিয়ে নেবে একটা? 
না, তার চেয়ে একটা টর্চ নিলেই হবে। 

বসার ঘরের দেরাজেই টর্চ আছে। তাতে তাজা ব্যাটারি ভরে নিল সে। 
তারপর রাফিকে নিয়ে রওনা হলো ছাউনিতে । 

বাইরে পা দিয়েই অবাক হয়ে গেল । আরে, এ কি কাণ্ড! কিছুক্ষণ আগেও তো 
কালো হয়ে ছিল আকাশ! মেঘ কেটে গিয়ে ঠাদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে এখন 
প্রকৃতি । খুশি হয়ে উঠল তার মন। খানিক আগের গুমোট ভাবটা কেটে গেল তার 
মনেরও। 

ছাউনির কাছে চলে এল রাফিকে নিয়ে । দরজার তালায় চাবি ঢোকাল! এক 
মোচড় দিতেই খুলে গেল তালা । দরজাটা ঠেলে খোলার সময় কিচ করে মৃদু শব্দ 
০৮২447 ভাবল সে। 
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কানকাদিরিকো। 

“বড় বেশি মুখচোরা স্বভাবের দেবতা তুমি, বকালকা,' টর্চের টিপল 
57558 
সহজে ফাস করবে না, তাই না? তবে আমিও ছাড়ব না। বলো এখন, কোনখান 


ঠিক এই সময় মৃদু গরগর করে উঠল পাশে দীড়ানো রাফি। দরজার দিকে 
রওনা হলো সে। নিশ্চয় কিছু আচ করেছে । 
হাতি. ৬০৯৫০১৮৪০০৯: ২৬ 
জিনাও সতর্ক হয়ে গেল। তাহলে যা ভেবেছিল তা-ই ঘটেছে! চোরগুলো জেনে 
গেছে মূর্তিটা কোথায় আছে । ঠোটে আঙুল রেখে শ্শ্শ্‌ শব্দ করে সাবং!ন করল 
রাফিকে, আওয়াজ করতে নিষেধ করল । টর্চ তো নেভালই, বৈদ্যুতিক আলোটাও 
নিভিয়ে দিল। চলে এল দরজার কাছে। 

অন্ধকারে কান খাড়া করে দীড়িয়ে রইল সে। একটা হাত রেখেছে রাফির 
ঘাড়ে। দাড়িয়ে গেছে কুকুরটার রোম। হাতের চাপেই আরেকবার ইঙ্গিত করল 
তাকে, শব্দ না করার জন্যে । 

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কথা শোনা গেল, ধান 
বেল এত সংগে আসাদের কাকি দিযে দেবে। এখানেই আছে 


সবাই চলে গেছে, আমি দেখেছি। 
০০ 
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না।' 

হ্যারি আর জন। দরজার কাছে এসে থামল পদশব্দ ৷ ছাউনির বেড়া পাতলা 
কাঠের । বাইরের কথা তাই স্পা্টই শোনা যাচ্ছে। তাছাড়া লোকগুলো ভেবেছে 
কেউ নেই বাড়িতে, তাই কণ্ঠস্বর নামানোরও প্রয়োজন মনে করছে না। 

“কাল নিশ্চয় আমাদেরকে ফলো করে এসেছে ওদের একজন," জিনা ভাবছে । 
“মুর্তিটা যে ছাউনিতে রাখা হয়েছে দেখে গেছে । কাজেই সোজা চলে এসেছে 
এখানে ।' 

বেকায়দা অবস্থা। একবার ওদেরকে ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। এখানে এখন 
তাকে দেখে ওরা প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। তারপর তাকে বেঁধে কিংবা 
তার। 

ভয় পেলে কিছু করতে পারবে না! নিজেকে ধমক দিল জিনা । মাথা ঠাণ্ডা 
রাখো । ভেবে বের করো কি করবে। ৃ 

কিন্তু কি করা যায়? আরেকবার মূর্তিটা এখান থেকে বের করে নিয়ে গেলে আর 
ফেরত পাওয়ার আশা নেই । যা করার এখানে থাকতে থাকতেই করতে হবে। 
আমি একা! সঙ্গে আছে কেবল রাফি । আর মূর্তিটা তো প্রাণহীনই, ওটা কোন 
সাহায্যই করতে পারবে না। 

হঠাৎ অন্ধকারেই চকচক করে উঠল তার চোখ । একটা বুদ্ধি বের করে 
ফেলেছে । বকালকাপক একেবারেই অক্ষম নয়। সাহায্য সে করতে পারবে, এবং 
ভালমতই পারবে। 

সময় নষ্ট করল না জিনা । কাজ শুরু করে দিল। পা টিপে টিপে এসে দাড়াল 
মূর্তিটার পেছনে । তার সঙ্গে এল য়াফি। দরজার তালা লাগানো মনে করে বাইরের 
একজন ইতিমধ্যেই তাতে চাবি ঢুকিয়ে দিয়েছে। মূর্তির যেখানটায় মুখ রেখে কথা 
বললে শন্দ-বেড়ে ষায় সেখানে মুখ নিয়ে এসে হাক দিল জিনা, “কে ওখানে? দরজার 
তালায় খোচাখুচির শব্দ শুনতে পাচ্ছি! আম্মা, শুনছ? আব্বাকে ডাকো ।" 
পাচ্ছি। দাড়াও, বলছি।' 

আস্তে কথা বললেই যেখানে গমগম করে উঠে বকালকাপক, সেখানে পেয়েছে 


মূর্তির হুঙ্কার ২১৭ 


কুকুরটা, তুলতে কষ্ট হয়। তবু কোনমতে তুলে ওটাকে নিযে গেল প্রায় ফোকরের 
কাছে। ফিসফিস করে বলল, রাফি, চেচা ৷ যত জোরে পারিস। | 

কি করতে হবে বুঝে ফেলল কুকুরটা ৷ দারুণ মজার কাজ । এসব করতেই তো 
তার বেশি ছন্দ। বৈউ শুরু করল। মনে হতে লাগল, একটা নয়, একাধিক 
হাউও রেগে গিয়ে তুমুল চিৎকার জুড়েছে ৷ চোর ধরতে পারলে আর আস্ত রাখবে না 
আজ । 


এত প্রচণ্ড শব্দ, কানের পর্দা যেন ফেটে যাবে। বেশিক্ষণ ওভাবে ভারি 
কুকুরটাকে তুলে ধরে রাখতে পারল না জিনা। তার ওপর শব্দ। কয়েকবার 
ডাকতেই ওকে চুপ করতে বলে মাটিতে নামিয়ে দিল। 

ছুটন্ত পায়ের শব্দ কানে এল জিনার। পালাচ্ছে লোকগুলো | মুচকি হাসল সে। 
আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল হাসিটা । ফেটে পড়ল অষ্রহাসিতে। ভয় পেয়ে 
পালিয়েছে চোরগুলো । সহসা আর ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। তবে বলাও 
যায় না। চমকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলেই ভয় কেটে যেতে পারে লোকগুলোর। 
৮ ৮১১72-৮ 

আলো জ্বালাতে আর সাহস করল না । আর আলো না জেলে মুর্তিটাকে 
পরীক্ষা করাও সম্ভব নয়। তার চেয়ে এখানেই অন্ধকারে রাফিকে নিয়ে বসে বসে 
পাহারা দেবে বকালকাপককে, সিনেমা দেখে সবাই না ফেরা পর্যস্ত। 


“কি করে? জানার জন্যে আরূ তর সইছে না মুসার। 

'এখানে না। চলো, চিলেকোঠায় চলে যাই ।” 

ওপরে উঠে এল ওরা । পুরানো কয়েকটা কাঠের বাক্সকে চেয়ার বানিয়ে তার 
ওপর বসল সবাই। জিনার কাহিনী শোনার জন্যে উত্তেজিত হয়ে আছে। 

রবিন জিজ্ঞেস করল, “ভয়-টয় পাওনি তো?” 

“পাইনি বলাটা ঠিক হবে না, জিনা বলল, “তবে আমার নিজের জন্যে নয়। 
বকালকার জন্যে ।' 

“বলে ফেলো, বলে ফেলো," তাগাদা দিল মুসা । 
বা 3555845 

। 

জিনার গল্প শেষ হলে কিশোর বলল, শোনো, একথা কিন্তু আংকেল বা কুপার, 
কাউকে জানানো যাবে না। আংকেল শুনলে অহেতুক রাগারাগি করবেন, হয়তো 
মর্তির রহস্য ভেদ করাই বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের । আর কুপার শুনলে দুশ্চিন্তা 
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করবেন। কাজেই আপাতত কাউকেই কিছু বলব না আমরা । চুপচাপ তদন্ত চালিয়ে 
যাব।' 
পারি ছাউনির দরজায় । 

“তাতে তেমন লাভ হবে বলে মনে হয় না, রবিন বলল। "ওদের কাছে 
স্কেলিটন কী আছে। একটা তালা খুলতে পারলে আরেকটাও পারবে ।' 

“কিন্তু আছে কি তযে এত খেপে গেছে নেয়ার জন্যে! জিনা বলল। 
কুপার বুঝতে পারছেন না।' 

“তা হতে পারে, রবিনও একমত হলো তার সঙ্গে । "হয়তো কোন ধনী লোক 
ওরকম একটা মূর্তি চেয়েছেন কোন (ডিলারের কাছে । সেই লোক কুপারের কাছে 
আছে খোজ পেয়ে প্রথমে কিনে নিতে চেয়েছিল। কুপার বেচতে রাজি না হওয়ায় 
চুরি করারই মতুলব করেছে । আযানটিকের দামের ব্যাপারে জোর করে কিছু বলা যায় 
রিনি ভি একটা জিনিসও আকাশ ছোয়া দাম দিয়ে 

নেয়।' 

আমার তা মনে হয় না, কিশোর বলল। “অন্য কোন ব্যাপার আছে।' 

. জিনা সুর মেলাল ওর সঙ্গে, "আমারও না। রহস্যটা কি জানতেই গিয়েছিলাম 
ছাউনিতে । এই সময় এল চোর দুটো ।” রর 

“তাহলে এখন আরেকবার গেলেই পারি?" বলতে বলতে উঠে দীড়াল মুসা । 
রিনি নাক্রর্দ নর চর ব্রন হাহ ভার 
ধরে ঠ্যাাব।' 

“তা যাওয়া যায়” কিশোরও যেতে রাজি, চলো। শব্দ করবে না কেউ। 
আংকেল আর আন্টিকে জাগানো চলবে না।" 

পা টিপে টিপে একসারিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা । বাইরে বেরোল। 
বাগান পার হয়ে ছাউনিতে পৌছতে দেরি হলো না। 

উর্চটটা জিনার হাতে দিয়ে কিশোর বলল, “এটা ধরে রাখো । মুসা, রবিন, 
এসো । ধরো । শোয়াতে হবে মূর্তিটাকে।' 

বেজায় ভারি মূর্তি। তিনজনে মিলে তুলে শোয়াতেও ঘাম, ছুটে গেল। সবে 
কাত করেছে, এই সময় রাফি করল এক অকাজ। মুসার পা ঘেষে এল তারপর 
ভালমত দেখার জন্যে সুডুৎ করে ঢুকে পড়ল তার দুপায়ের ফাকে । টলে উঠল মুসা। 
দুলে উঠল সূর্তিটা'। ধরে রাখতে পারল না কিশোর আর রবিন। দড়াম করে পড়ে 


আর রবিন। রাফিকে বকা দিল মুসা । লজ্জা পেয়ে সরে বসল কুকুরটা । আধখানা 
জিভ বের করে দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল তার দিকে । যেন আর একটা 


মুর্তির হুক্কার ২১৯ 


কথা বললেই কেঁদে ফেলবে। 

, ব্যাটা ভীষণ চালাক, মুসা বলল। “বকাও দেয়া যায় না, অমনি মুখ ভার করে 
ফেলে।' ূ 
হেসে ফেলল জিনা! 

আচমকা চেচিয়ে উঠল রবিন, “মুসা, রাফিকে ধন্যবাদ দাও! ফেলে দেয়ার 
বত কে এল বাই। মূর্তির বুকে খোদাই 

রবিন কি দেখতে পেয়েছে দেখার জন্যে এল সবাই। মূর্তির 
করা ব্রেস্ট প্লেটটা ফেটে গেছে। রি 3 
“খাইছে!” মুসা বলল, “সর্বনাশ করে ফেলেছি! ভীষণ দুঃখ পাবেন কুপার। 
আমাদের কাছে রেখে গেলেন নিরাপদৈ রাখার জন্যে । আর আমরাই নষ্ট করে 
ফেললাম |" 

কিশোর কথা বলছে না। জিনার হাত থেকে উ্চটা নিয়ে ফাটা জায়গাটায় 
আলো ফেলল ভাল করে দেখার জন্যে । ভেতরে কি যেন চকচক করছে। 


লাগল, তারপর শক্ত 1 
"একটা চিমটা পেলে ভাল হত, বলল সে। 'জিনা, আংকেলের কাছে 
“দাড়াও, নিয়ে আসছি ।” 

“বড় আর শক্ত দেখে এনো । ছোটগুলোতে হবে না ।” ূ 
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“তা তো আছেই। শু 
নিরাপদে রাখার জন্যে এই তুলার প্যাড দিয়েছিল। 


৬২০ ভলিউম-__ ২১ 


৬4৮৬১421554 
খুলে এল ঢাকনাটা ৷ ভেতরে তুলার গদিতে শুয়ে আছে অবিকল একই রকম দেখতে 
আরেকটা বেস্ট প্লেট। তবে সোনার তৈরি। তাতে দায়ী দামী পাথর বলানো। 

হা করে তাকিয়ে আছে গোয়েন্দারা । নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে। 
রাফিও যেন অবাক, চুপ করে চেয়ে আছে । জুলন্ত : মত করে তৈরি হয়েছে 
প্লেটটা। রশ্মিগুলো যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে রি দিয়ে বসানো আছে সবুজ 
আর পানসে রঙের পাথর । ৃ 
হীরা, আর সবুজগ্ুলো পান্না । 

'বুস্ব লুকানোর দারুণ জায়গা বের করেছে” মুসা বলল।-, 

হা ,মাথা দোলাল জিনা, “জন্যেই মূর্তিটা নেয়ার জন্যে খেপে গেছে 


যে হা কিশোর বলল, “জিনিসটাকে দেশ থেকে বেআইনীভাবে বের 
করার জন্যেই মৃর্তিটাকে ব্যবহার করেছে। 

“কিন্তু এর মধ্যে কুপারের কি ভূ ?' রবিনের প্রশ্ন । 

“নাহ্‌, কুপার এসবের মধ্যে নেই, জিনা বলল। 

“তাহলে তীর কাছে জিনিসটা পাঠানো হলো কেন?' 

“তা-ও তো কথা । 

তিনজনেই জবাবের আশায় তাকাল কিশোরের দিকে । 

“আরেকটা রহস্য!" ধলল কিশোর | "কপার এসবে জড়িত থাকলে গ্লেটটা 
অনেক আগেই সরিয়ে ফেলতেন। তাহলে ধরে নেয়া যায় এটার কথা জানেন না 

1” 

“তাহলে হয়তো ভুল করে জিনিসটা পাঠানো হয়েছে তীর কাছে, অনুমান 
করল রবিন। "আসল ব্যাপারটা জানার চেষ্টা করতে হবে আমাদেরকে । বাক্স আর 
মোড়কের কাগজ-টাগজপগ্তলো এখনও আছে কিনা কে জানে । 

“মনে হয় না। সেদিন বললেন না, কাগজপত্র আর হিসেব ঠিকমত রাখতে 
লারেন' না বলে বকা শুনতে হয় তার পার্টনারের কাছে । কোন জিনিস গুছিয়ে 
বাখতে পারেন না। আর জিনিসের নোড়ক রাখবেনই বা কি করতে? জায়গা নষ্ট 
য়, নোংরা হয়ে থাকে । ভুল করে যদি পাঠানো হয়েই থাকে, সঠিকটা বের করা 
[শকিল হয়ে যাবে । 

'একেবারেই কি বের করা যাবে না?' জিজ্ঞেস করল জিনা । 

“যাবে না বলছি না। চেষ্টা তো করবই।" 

“কি ভাবে? 

জনিত ররর নব রাযি 


“কিশোর, গোয়েন্দাপ্রধানের দিরে তাকাল রবিন, “পুলিশকে গিয়ে জানালেই 
পারি। ওরা সহজেই বের করে নিতে পারবে ।' 


মূর্তির হুঙ্কার ২২১ 


মাথা নাড়ল কিশোর, “পারবে না। পুলিশকে জানালে খবরের কাগজের 
লোকেরাও জেনে যাবে । দেবে ছেপে । ডোনাইয়ের চোখ পড়বেই তাতে । দুই 
সহকারীকে নিয়ে তখন এমন ডুব দেবে, আর পাওয়া যাবে না ওদেরকে ।' 
“কিছুতেই না । আমার বিশ্বাস, বড় কোন চোরাচালানী দলের লোক ওরা। সারা 

য়ার কাস্টমসকেই নানা ভাবে চালাকি করে ফাকি দিয়ে আসছে । চুরি করে 
বেড়াচ্ছে দামী দামী সব আর্ট । ধরতে পারলে একটা কাজের কাজই হয় ।” 
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ইতি ব৮১১ 


করে বসিয়ে দিল মূর্তির মাথার প্ছেনে ফোকরের মধ্যে । এমন কৌশল করে রাখল, 
মুর্তিটাকে ধরে তুললেই বেজে উঠবে আালার্ম। শব্দ বহুগুণ বেড়ে গিয়ে অনেক দূর 
থেকে শোনা যাবে। বাড়ির বেডরুমে থাকলেও ঘুম ভাঙিয়ে দেবে ওদের । 

“ব্যস, কাজ শেষ, হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল কিশোর । “অশেক্ষা করা ছাড়া 
আর কিছু করার নেই এখন। চলো ।' 

ঘরে ফিরে চলল ওরা । সোনার ব্রেস্ট প্রেটটা হাতে করে নিয়ে চলল কিশোল। 
পরদিন গিয়ে দিয়ে আসবে কুপারকে। 

সকালবেলা সব কথা শুনে তো কুপার অবাক । দোকানের পেছনের ঘরে বসে 
ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চা খাচ্ছেন আর ওদের কথা শুনছেন তিনি। সবাই চা খায় না, 
সেজন্যে এক বোতল অরেঞ্জ স্কোয়াশও এনে রেখে দিয়েছেন। যার ইচ্ছে হবে 
খাবে। 

কথা শেষ করে নাটকীয় ভঙ্গিতে প্লেটটা বের করল কিশোর । “আমরা যে একটা 
মিথ্যে কথাও বলিনি এই হলো তার প্রমাণ । , | 

সোনার অসামান্য জিনিসটার দিকে হাঁ করে-তাকিয়ে রইলেন কুপার। 
অনেকক্ষণ কথা স্রল না মুখে। অবশেষে তোতলাতে শুরু করলেন, 
'খোদা-"'এর্কম জি-জিনিস জীবনেও দে-দেখিনি!' 

তার অবাক হওয়া দেখে না হেসে পারল না গোয়েন্দারা । তবে অবশ্যই মুখ 
টিপে হাসল, শব্দ করে নয়। | রঁ 

একটা ম্যাগনিফাইং প্লাস বের করে প্রেটটা পরীক্ষা করতে বসলেন কুপার। 
*আশ্চর্ষ! আশ্চর্য কারিগরী! অনেক পুরানো জিনিস, কোন সন্দেহ নেই। 
প্রাথরগ্তলোও সাংঘাতিক! মিউজিয়ামে রাখার মত জিনিস! নিজের চোখে দেখেও 
বিশ্বাস করতে পারছেন না দিনি। 'শহরে নিয়ে গিয়ে ব্যাংকের ভল্টে রাখতে হবে। 


২২২ ভলিউর্--২১ 


মনেহয় পুলিশকে জানাই 

শান্ত কণ্ঠে ১ সলাত 
০০০৮ 
আর নেই। 


চাই। যেসব জিনিস দিয়ে প্যাকেট করে পাঠানো হয়েছিল সেগুলো কি আছে? 
'না, ফেলে দিয়েছি । তবে অন্য মাল আর যা এসেছে সবই আছে । একটাও 


বিক্রি হয়নি।” 
বকালকাপকের সঙ্গে বলিভিয়া থেকে এসেছে বো্জের তৈরি কিছু কুজো। 
শা চোখে পড়ল না। 


রা 
'তার মানে ঠিকই আন্দাজ করেছি আমি, টি ৯ 
র দেয়া হয়েছে। ইস্‌, কে এটা ষদি কেবল 'জানতে 
পারতাম!” 


কিন্তু জানাটা সহজ নয়। কোনই, সূত্র নেই। প্যাকেটের গায়ে নিশ্চয় লেবেল 
ছিল, সেণ্ডলোও ফেলে দেয়া হয়েছে। খুজে আর বের করা যাবে না। 

“চোরপ্তলো ধরা পড়লে জানা যেতে পারে," রবিন বলল। 

“যূদি ধরা পড়ে," অওটা আশা করতে পারছে না মুসা। 

াদ তো পাতীই হরেছে, জিনা বলল। “পড়বে না কেন?' 


আট 


তিন দিন তিন রাত পেরিয়ে গেল। মুর্তিটার ব্যাপারে আর কোন আগ্রহ দেখাল্‌ না 
চোরেরা । এ কদিনে নতুন কিছুও ঘটল না। কেবল হঠাৎ করে নিয়ে 
রি তু একটা বৈজ্ঞানিক সপ্মেলন হচ্ছে 


পির পারে তবে রে উঠেছে কিশোর । তে কের মাইনে 


মূর্তির হুঙ্কার ২২৩ 


গিয়ে বসে থাকে, বারান্দা কিংবা হলঘরে পারচারি করে, কান পেতে থাকে অ্যালার্ 
শোনার জুন্যে ৷ কিন্তু সবই বৃথা । ঘণ্টা: আর শোনা যায় না।. 

চতুর্থ দিন সকাল থেকে ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করল। রেডিও খুলে বসেছিল 
রবিন। মিউজিকের পর খবর শুরু হলো । খবরের বিশেষ বিশ্লেষ অংশের মধ্যে এমন 
একটা খবর বলল, কান খাড়া করে ফেলল সবাই । সংবাদ পাঠক বলল £ পেরু এবং 
বলিভিরাতে একদল ডাকাতের উৎপাত বড় বেড়েছে ! মিউজিয়ামের দামী দামী 
জিনিস চুরি করে বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে ওরা । 

পুরো খবরটা শোনার জন্যে উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল 
গোয়েন্দারা । 
করতে লাগল সংবাদ পাঠক £ পেরু এবং বলিভিয়াতে একদল ডাকাতের উৎপাত 
বড় বেড়েছে বলে জানা গেছে । মিউজিরামের দামী দামী জিনিস চুরি করে বিদেশে 
পাচার করে দিচ্ছে. ওরা । ইতিমধ্যেই লী পাজ, কাজকো, ও লিমার মিউজিয়াম খেকে 
অনেক জিনিস চুরি হয়ে গেছে । তার মধ্যে রয়েছে ইনকাদের আমলের বেশ কিছু 
কিউরিও এবং আযানটিক । একটা জিনিস তো খুবই দামী । একটা ব্রেস্ট প্লেট, ওটার 
নাম গোল্ডেন সান। সোনার তৈরি জিনিসটায় অনেকগুলো হীরা আর পানা 
বসানো । মাসখানেক আগে চুরি গেছে ওটা । দলটাকে ধরার অনেক চেষ্টা করছে 
ইউরোপ আর আমেরিকার বিভি্ন দেশে, ওখানকার ধনী আর্ট সমঝদারদের কাছে 
বিক্রির জন্যে । ইলটারপোলকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে । 

এরপর অন্য খবরে চলে গেল সংবাদ পাঠক। 

রেডিও বর্ধা করে দিল রবিন। 

নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল সবাই। 

“খাইছে!' অবশেষে মুখ খুলল মুসা, “আসল ঘটনাটা জানা গেল তাহলে! 

আর দেরি করল না ওরা। বেরিয়ে পড়ল। সাইকেল নিয়ে রওনা হলো 
কুপারের দোকানে । দোকানের কাছে পৌছে দেখন, অনেক ভিড় । গাড়ি বোঝাই 
করে ট্যুরিস্টরা এসেছে। কাস্টমাররা না বেরোলে দোকানে টুকে লাভ নেই, 
শান্তিতে কথা বলতে পারবে না কুপারের সঙ্গে । সময় কাটানোর জন্যে তাই এদিক 
ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল ওরা । 

ঘুরতে ঘুরতে একটা পুরানো বইয়ের দোকানের সামনে চলে এল রবিন। 
পত্রিকাও বিক্রি হয় দোকানটায়। উইপ্ডোতে সাজানো একটা ম্যাগাজিনের কভারে 
দৃষ্টি আটকে গেল তার। ইনকাদের অলঙ্কার আর রত্ন নিয়ে কভার স্টোরি করেছে। 
কাকতালীয় মনে হলো রবিনের । একটু আগে রেডিওতে রত্র চুরির খবর শুনে এল, 
এখন আবার পত্রিকায় এই জিনিস! ম্যাগাজিনটা হাতে নিল সে। উল্টে লেখাটা 
৮৮৮৮৮ 
চুরির ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলছে পত্র-পত্রিকায় । লস আ্যাপ্জেলেসে থাকলে অনেক 


২২৪ ভলিউম--২১ 


পত্রিকা ঘাটত, সে-ও জেনে যেত এতদিনে । এখানে এসে ঘাটা হয় না বলেই 
জানতে পারেনি এতদিন। গোল্ডেন সানেরও রপ্তিন ছবি ছাপা হয়েছে, দেখেই 
চিনতে পারন সে। লা পাজ মিউজিরাম থেকে চুরি গেছে । আরও কিছু জানা যাবে 
ভেবে ম্যাগাজিনটা কিনে নিল সে। 

সত্যিই জানতে পারল। প্লেটটা পুরোটাই 'সোনার নয়। ভেতরে পাথরের 
তৈরি আরেকটা গোল চাকতি আছে । তাতে খোদাই করে কিছু মন্ত্র লিখেছিলেন 
প্রাটীন এক ইনকা পুরোহিত । এবং এই জিনিসটাই গোল্ডেন সানের আযানটিক মুল্য 
অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে । 


একেক জন একেক দিকে ঘুরতে গিয়েছিল। একটা জায়গার এসে জমায়েত 
হলো ওরা । ম্যাগাজিনটা বন্ধুদের দেখাল রবিন। রত্র চোরদের নিয়ে আলোচনা 
করতে লাগল। 

খালি হলো কুপারের দোকান। শেষ কাস্টমারটিও বেরিয়ে যাওয়ার পর 
দোকানে ঢুকল গোয়েন্দারা । খবর শুনে যতটা না খুশি হলেন কুপার তার চেয়ে 
বেশি চমকে গেলেন । বললেন, “পুলিশ কেবল এখন খবরটা পেলেই হয় যে জিনিসটা 
আমি নিয়ে গিয়ে ব্যাংকে রেখে এসেছি । চোরের দলের সঙ্গে হাত আছে ভেবে 
11 ।" ক ভিন 

“ধরে করতে পারবে না» কুপারের রকরার জন্যে বলন জিনা, 
“আমরা সাক্ষি দেব যে আপনি কিছু করেননি ।” রি 

“তাতে কিছু লাভ হবে বলে সনে হয় না। এখনই গিয়ে পুলিশকে সব জানানো 
দরকার। তাহলে সন্দেহ কিছুটা কম করবে । ব্যাপারটা আর গোপন রাখার কোন 
মানে হয় না। লা পাজ মিউজিরামকে তার সম্পদ যত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেয়া 
যায়, সেই চেষ্টাই করা উচিত ।' 

“হ্যা” কিশোর বলল, “সেই সঙ্গে চোরগুলোকেও পাকড়াও করতে হবে। ওরা 
ধরা না পড়ুক, এটা নিশ্চয় চান না আপনি? 

“কি বলতে চাও?" 

রানে কে মার রানের 
রাই করতে চাই ।' 
হলেন কুপার। বললেন, 'বেশ, আর দু-তিন দিন দেখব আমি । তারপর যদি কিছু 
করতে না পারো, পুলিশকে জানাতেই হবে ।' 

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে. দোকান থেকে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা । গোবেল 
ভিলায় ফিরে চলল । গন্তীর হয়ে আছে কিশোর । চিন্তিত । গোল্ডেন সানের ব্যাপারে 
গেছে। 
বলল, “কেন এতদিন চোরেরা আসেনি জানো? আব্বার ভয়ে । আব্বা চলে গেছে । 
এখন আসবে দেখো । আজ রাতেই ্যালার্ম বেজে উঠতে পারে-"”' 


১৫_ মূর্তির হুঙ্কার ২২৫ 


“আর বেজেছে!' হতাশ কণ্ঠে বলল কিশোর । 
কথাই প্রায় ঠিক হলো । সে রাতেই এল চোর, কিন্তু আযালার্ম বাজল 
জানতেই পারল না কেউ । 

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বসেছে ওরা, এই সময় রেগেমেগে আইলিন 
এসে বলল, “তোমাদের না কতবার বলেছি বাগানের গেট খোলা রাখবে না? কাল 
রাতেও রেখেছিলে।' 

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল জিনা । “কই, কাল তো বিকেল তথকে 
বেরোইইনি আমরা! টেলিভিশন দেখেছি বসে বসে । 

“খুলল কে তাহলে? নিশ্চয় রাফি । এত পাজি হরেছে না কুত্তাটা। পাহারা তো 
দেয়ই না, বসে বসে খায় আর অকাজ করে ।' গজগজ করতে করতে চলে গেল 
সে। 

অন্য সময় হলে রাফির এই বদনাম্‌ সহ্য করত না জিনা । এখন অন্য-কথা 


সবার আগে গৌছল: | দেখে হাহ লারা হরে 
ঘরের ভেতর। যা ভয় তাই। ঘরে নেই আছে 

অন্যেরাও এসে ছাড়াল তার পাশে। স্থা করে তাকিরে আছে শূন্য ভারগাটার 
দিকে, যেখানে আগের দিনও ছিল বকালকাপক। 

“আযালার্ম বাজল না কেন?' আনমনেই বলল কিশোর । “যন্ত্রটা তো ঠিকই কাজ 
করছিল। তাহলে?" 

জবাব খুজে বের করল রাফি । ঘরের.কোণে গিয়ে স্তকতে লাগল। ভেঙেচুরে 
ফেলে রাখা ত্যালার্ম ঘড়ি আর ছোট যন্ত্রটা বের করে আনল । ওগুলোর পাশেই 
পড়ে'আছে একটুকরো কাগজ । কুড়িয়ে নিল রবিন। নোট লিখে রেখে গেছে 
চোরেরা । জোরে জোরে পড়ল সে 2 

দেবতাকে নিয়ে গেলাম । আমাদের পেছনে.-আর লাগতে 

এলে ভাল করবে না। ঘড্িটার যে দশা করেছি 

তোমাদেরও সেই দশা হবে । ঘুম ভাঙানোর জন্যে 

আ্যালার্মের প্রয়োজন হলে আরেকটা ঘড়ি কিনে নিও । 

ধন্যবাদ । 

রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে গেল জিনা । চোরগুলোকে ধরতে পারলে কি কি' করবে 
তার একটা ফিরিস্তি দিয়ে ফেলল। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, “আমাদেরকে চেনে 
নাতো ওরা । তিন গোয়েন্দার ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা নেই। তাই এমন করে বলতে 
পারল। দাড়াও, শয়তানের দল! হাসি বের করব আমরা তোমাদের ।' 

তার রাগ কমানোর জন্যে মুসা বলল, “নিয়ে তো গেছে 'শুধু একটা কাঠের 

আমাজন আরবে নি দে রোতে হতে 

নেই, হাসিটা কার গায়ে লাগবে তখন?" 
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তাহ তো, এভাবে তো ভেবে দেখেনি । অনেকটা নরম হয়ে এল জিনা । 

নিয়ে তো গেছে," রবিন বলল, “এখন পড়বে আরও 'বড় বিপদে । ওদের বস্‌ 
োনাই ভাববে, ওরাই গাপ করে দিয়েছে প্লেটটা। ঘুম-নিদ্রা হারাম করে ছেড়ে 
দেবে ওদের ।' 

নিচের ঠোটে চিমটি কাটছে কিশোর । তাকে বলল মুসা, “তুমি কিছু বলছ না 
গে? রর 

'আ্যা!-..ও, হ্যা, ডোনাই যখন দেখবে প্লেটটা নেই, ঠিকই বুঝে ফেলবে কার 


পুরানো কথাই বললেন আবার, পুলিশকে জানানো উচিত । চোরেরা আশা করবে, 
এট কাজটাই এখন করবেন কুপার। তা না করলেই সন্দিহান হয়ে উঠবে । ভাববে,” 


টি টাকার নি ৬৮595 
ল্। জানানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। 


খবর র, আজ আবার কি এসেছে জানো?' 

ৃ মুহূর্তে চকচক করে কিশোরের চোখ । “নিশ্চয় বলিভিয়া থেকে আবার 
কু! 

*যা। পীচটা কাষঠের সূর্তি। এগুলোও বেশ দাবী । মার লে রেখে এলাম, 
পি ইনি । এসো, সবাই 
4 1” 

মূর্তিশুলো ছোট ছোট । আকারের বেশি ভারি। কুপার বললেন, “ভারি 
কানা তেরি বে ছি ভিলা 
প্ণ্দ এসব জিনিস ।' 


“এগুলো আসবে আপনি জানতেন?" জিজ্ঞেস করল কিশোর । “বলিভিয়ায় 
অর্ডার দিয়েছিলেন?” ও 

'না। কি ভাবছ বুঝতে পারছি । গেয়ে আমিও অবাক হয়েছি। তোমরা না 
এলেও আমি ভাল করেই দেখতাম । এবার আর ভুল করতাম না।” 

“তাহলে এখনই দেখে ফেলি, বকালকার মত কোন গোপন খুপরি আছে কিনা ।' 
'গালুতে রেখে ওজন দেখল, দিল, দিল। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে 
দেখতে লাগলেন ] | 

কান ধরে মোচড় দিতেই ঘুরল ওটা ।ন্্ুর মত প্যাচ আছে । ঘুরে ঘূরে ঃ 
শুর করল মাথার ভেতরেই রয়েছে খুপরি। কাত করতেই বয়লার 
পানা। 
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বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন কুপার। তাকিয়ে রইলেন পাথরগুলোর 
দিকে। কষ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে প্রায় কিসফিস করে বললেন, “দামী কোন গহনা থেকে 
খুলে নেয়া হয়েছে এগুলো, আমি শিওর । কাটার কায়দা দেখেই বোঝা যায়। দক্ষিণ 
আমেরিকার মিউজিয়ামণুলো দেখছি খালি করে ফেলছে চোরেরা 1-..দেখো, অন্য 
রিতা 
টা 75515 
মোতি, চুনি, পান্নার ছোটখাট একটা স্তূপ হয়ে রইল টেবিলে 
কুপারের দিকে তাকাল কিশোর, 'বেশি দাম দিযে মূর্তি কেনার লোক এল বলে, 
উরি বকুল ভুনা আবান শা পাঠালে হলে আপনে কাছে সব চে 
মাল। চোরেরা তাদের মাল ফেরত চাইবেই । খুব সাবধান থাকতে হবে 
আপনাকে ।' 
রা 'যারা চুরি করছে, তারা ওস্তাদ লোক, কিন্তু যাদের কাছে পাঠানো হচ্ছে তারা 
হেসে বল্লেন কুপার। “গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সে জন্যেই। চুরি করে 
কাইসবেক্কোকি দিবে দিিইবের মিছে গড়বড় হচ্ছে এখানে এসে।” 
81747525853 নিশ্চয় ঠিকানা লেখা আছে," 
উত্তেজিত হয়ে বলল.কিশোর। 
এবার আর মোড়ক ফেলেননি কুপার। না দেখে ফেলতেনও না । 
আযানটিক শপের ঠিকানা লেখা রয়েছে । দোকানের নাসটা দেখে 
চিনতে না পারলেও গায়ের নামটা ঠিকই পারল জিনা । গোবেল বে। ভুলটা কোথায় 
রা “কয়েক মাইল দূরে আরেকটা গ্রাম আছে, গোবেল বে। 
গোবেল বীচ। বে আর বীঁচের ঘাপলা। আপনি এখানে নতুন 
9 45515568518715 
পাঠিয়েছে সে ঠিকানা ঠিকই লিখেছে, কিন্তু যে ডেলিভারি দিয়ে গেছে সে-ও নিশ্চয় 
নতুন লোক । হব আর বীচ অতটা খেয়াল করে দেখেনি। যেহেতু আপনারটা ও 
শপ, ডেলিভারি দিয়ে চলে গেছে। প্রথমবার দেয়ার পর যদি আপত্তি 
রত জমি ল শুধরে দিতেন, তাহলে আর আসত না। আপনি কিছু বলেননি, 
চোরেরাও নিশ্চয় কিছু বলেনি, লোকটা ভেবেছে ঠিক জায়গাতেই দিচ্ছে। আরও 
একবার তাই মাল ডে য়েগেছে।' 
হ্‌ মাথা দোলালেন কুপার, 'এরকম ভুল হতেই পারে। পোস্ট অফিসের 
মাধ্যমে পাঠালে এ ভুলটা অবশ্য হত না।" 
“চোরাই মাল পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠানোর সাহস হবে না.' ররিন 
বলল । 
“সে জন্যেই নিজেদের লোক দিয়ে পাঠিয়েছে । সেই লোকটা ফাকিবাজ, তাই 
ভুলটা করেছে।' 
“করেছে যখন, ধরাও পড়বে, দৃঢ়কষ্ঠে ঘোষণা করল কিশোর । “ভাল একটা 
সূ পেয়ে গেছি। ব্যাটাদের ধরেই ছাড়ব। আজই যাব গোবেল বেতে।' 
“চলো না লাঞ্চের পরই সাইকেল নিয়ে চলে যাই?' জিনা প্রস্তাব দিল। 
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দিন গোয়েন্দার আপত্তিনেই । 

*নাবধানে থাকবে । খুব সাবধান,” সতর্ক করে দিলেন কুপার। 

“ঠা তো থাকতেই হবে, হাসি মুখে বলল রবিন। “ভাববেন না। এসব করে 
স্মভাস আছে আমাদের ।: 


ন্য় 


শাড়ি ফিরে আইলিনকে তাড়াতাড়ি খাবার দিতে বলল জিনা । সুস্বাদু সব খাবার 
শাশয়ে রেখেছে আইলিন। গরম গরম প্লেট ভর্তি করে এনে দিল। সাইকেল চালিয়ে 
“সে খিদেও পেয়েছে । কাজেই সেগুলোর সদ্যবহার করল ওরা । ভরপ্পেট ভারি ভারি 
খাশার খাওয়ার পর হুট, সালাদ, পুডিং আর আইস ক্রীম প্রায় খেতেই পারল না 
কেউ, এমনকি মুসাও না। আফসোস করতে লাগল, বেহিসেবীর মত আগেই অন্য 
খাণার দিয়ে পেট বোঝাই করে ফেলায়। 

*বে বুঝতে পারল খেয়ে ভালই করেছে । সাইকেল চালিয়ে অনেক দূর যেতে 
€বে। গোবেল বীচ থেকে গোবেল বে আধঘণ্টার পথ । দুটো পাহাড়ের মাঝখানে 
মেণ শ্রয়ে আছে ছোট্ট একটা গ্রাম। খুব. গরম পড়েছে । জোরে সাইকেল চালালে 
খেমে নেয়ে যেতে হবে। তাই আস্তে আস্তে চলল ওরা । ৃ 

গোবেন বেতে পৌছে আলাদা হয়ে গেল। একসঙ্গে থাকলে চোখে পড়ে 
গাণয়ার ভয় আছে। বিভিন্ন দিক থেকে এগোল একটা লক্ষ্যের দিকে। 

সবার আগে আ্ানটিক শপটা খুজে বের করল জিনা । এসব এলাকা: চেনা 
এাকায় কাজটা মোটেও কঠিন হলো না তার জন্যে । ছোট, নোংরা একটা বাড়িতে 
দোকান। দরজার বাইরে পড়ে আছে হাজারো জঞ্জাল। চেহারা দেখে মনে হলো 
শা এখানে কোনকালে কোন লোক আসে। 

সঙ্গে করে একটা'দূরবীন নিয়ে এসেছে জিনা ।.বরাস্তার পাশে ফেলে রাখা 


1.1$য়ে হাক দিল, দূরে থেকেও শুনতে পেল 
শা পারব না।' 

“আসছি, মিস্টার ডোনাই।" 

দোকান থেকে বেরিয়ে এল আরেকজন লোক। দেখেই চিনতে পারল জিনা । 
শে পাল চেক শার্ট পরা কাউবয়। আর কোন সন্দেহ রইল না তার। এই 
(দাশ্চানটাই চোরদের আভ্ডা । 

আপাতত আর কিছু দেখার নেই এখানে । চোখ থেকে দূরবীনটা নামিয়ে খাপে 
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১ ৮ লোকটাকে দেখতে পেল। রাস্তা পার হয়ে দোকানের 
দাড়ানো দুর দিকে গাছে দোপদর পোশাক পর জন গন 

ডি বেমানানই লাগছে। 

১1 জা ভাজি 
গিয়ে দাড়াল তার কাছে । কি দেখেছে জানাল। 

একে একে কিশোর আর রবিনও এসে হাজির হলো সেখানে । 

যা জানার দরকার ছিল, জানা হয়ে গেছে । দোকানের কাছ থেকে অনেক দূরে 
সরে এল ওরা । তারপর একটা জায়গায় জিরাতে বসল । আলোচনাও চলল একই 
সঙ্গে। 

কিশোর বলল, "গায়ের লোকের কাছে ওদের ব্যাপারে খোজখবর নেয়া 
দরকার। কাছাকাছি' আরও দোকান আছে দেখেছি । চলো, আবার যাই ।” 

কয়েক মিনিট জিরিয়ে নিয়ে আবার উঠল ওরা । আযানটিক শপ থেকে খানিকটা 

নুরে একট দর্জির দোকান দেখে থামল । কথা বলার জন্যে রবিনকে রবিনকে পাঠাল কিশোর । 
হর নাডিয়েরহল বাইরে 

দোকানের মালিক এক বৃদ্ধা। কায়দা করে তার কাছে ডোনাইয়ের ব্যাপারে 
জানতে চাইল রবিন। মহিলা জানাল, প্রায়ই মাল আসে ডোনাইয়ের কাছে । অনেক 
মাল। কিন্তু ওগুলো কারও কাছে বিক্রি করতে দেখা যায় না। কোন র 
118৬৮ তি আসে না।-আযানটিক 
কে কিনবে? গায়ের না লাম 
করে দোকান মিরের টি্িচুতালাইর সুপ নাহ ছাড়া আর কি? 

জেনে এসে খবরটা জানাল রবিন। 

“বেচারা না. * মুখ ঝামটা দিল জিনা। *এ গায়ে যে সে সব চেয়ে বেশি 
ব্যবসা করে একথা তো আর জানে না কেউ । তবে জানবে, শীঘ্বি।” 

৮4 । সফল হয়েছে। 

“আযাই যে, ওদেরকে ঢুকতে দেখেই রর ওপাশ থেকে হাত তুললেন 
কুপার, 'গিয়েছিলে? কিছু করতে পারলে? 

সব কথা জানানো হলো তাকে। 

“ঠিকই আন্দাজ করেছিলে তাহলে, কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন কুপার। 
“চোরের আড্ডা তো বের করলে । এখন বোধহয় পুলিশের কাছে যাওয়া যায়? 

“ওরাই যে চুরি করেছে তার কি প্রমাণ আছে? না, এখনও পুলিশকে বলার সময় 
হয়নি। ওদের ব্যাপারে আরও জানতে হবে আমাদের । চোরাই মালসহ হাতেনাতে 
ধরতে হবে" সঙ্গীদের দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। “আবার গোবেল বেতে 
যাব আমরা । রাতে । অন্ধকারে তদন্ত চালাব এবার ।" 

“বলো কি! আতকে উঠলেন কুপার। “অমন কাজও কোরো না। দিনের বেলা 
যাওয়া এক কথা, কিন্তু রাতে'''অসম্ভব!' 

“কিন্তু যেতেই হবে আমাদের ।' 

কিশোরের কথার সঙ্গে মুসা যোগ করল, “আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন। এ 
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পরনের কাজ আমরা অনেক করেছি ।' 

ভাবলেন কুপার। মাথা নাড়লেন, “বেশ, তাহলে এক শর্তে আমি হ্যা বলতে 
পারি। আমার ব্যাপারেই তো তদন্ত করছ। জোর করার অধিকার আমার আছে, কি 
বলো? আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে । সাইকেলে করে নয়, আমার গাড়িতে করে" 

কুপারকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অন্যদের আপত্তি না থাকলেও 
57154551844 
দিতে পারেন এ 41751859 

কুপারকে শেষ করল করে মুর্তিটা আপনার দোকানে 
দিয়ে গেল, অথচ ডোনাই এসে কেন সেটা আপনার কাছে চাইল না, বলল নাযে 
ওটা ওর জিনিস, ০5১১৮ 

কুচকে তাকালেন কুপার, “না তো?" 

পি কেন। ডোনাই ঘুঝতে পারছিল না আপনি কিছু সন্দেহ 
করেছেন কিনা । একজনের মাল আরেকজনের কাছে দিয়ে গেলে সাধারণ ভাবেই 
সন্দেহ জাগার কথা । আপ্নার যে জাগেনি এটা কল্পনাই করতে পারেনি সে। বরং 
ডেবেছে, চাইতে এলে কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে । নিজের পরিচয় 
ফাস করে দেয়ার ভয় আছে। তার চেয়ে অন্য লোক পাঠিয়ে ওটা কিনে নেয়াই 
ডাল মনে করেছিল। পারেনি যখন, তখন চুরি করেছে । আপনার ওই পাচটা মূর্তির 
হলে একই হাসার 

যদি রর নাম দেয়া হত, বা 

ই নিশ্চয় নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্যে নায় দিতে মানা*করেছে 
লোকদের । তাই ওরা শুধু আযানটিক শপ লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে। 

'আপনার কাছে দিয়ে যাওয়ায়, আমার ধারণা, খুশিই হয়েছে ডোনাই । কোন 
কারণে পুলিশ সন্দেহ করে বসলে আপনাকে ধরবে, সে যে জড়িত এটা জানতেই 
পারবে না, পার পেয়ে যাবে সে।' সরাসরি কুপারের দিকে তাকাল কিশোর, 
'মিস্টার কুপার, আমার বিশ্বাস, দেরি করবে না লোকটা । বকালকাপককে নিতে 
দেরি করে একবার ছ্যাক খেয়েছে তো । আজ রাতেই চুরি করতে আসবে । কাজেই 
আজকে আপনার দোকানে থেকে পাহারা দেয়াই ভাল'। 

মুচকি হাসলেন কুপার । কিশোরের চালাকি বুঝে ফেলেছেন। “কেন তুমি এত 
কথা বলছ, ভালই বুঝতে পারছি কিন কোন কিছু করেই আমার গোবের 
বে-তে যাওয়া বন্ধ করতে পারবে না। আমি যাবই। একা একা তোমাদেরকে 
বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। মূর্তিগুলোর কথা বলছ তো? আনার মনে হয় 
শা, এত তাড়াতাড়ি কিছু করবে ওরা । প্রথমে কিনে নেয়ার চেষ্টা করবে, তাহলে 
এদের ঝুঁকি কম। পুলিশের চোখে অল্পাকে সন্দেহের পাত্র করে তোলার সুবিধে। 
কপাল গুণে চান্সটা যখন পেয়েই গেছে ছাড়বে বলে মনে হয় না। অগত্যা যদি 
আমার কাছ থেকে কিনতে না-ই পারে, তখন অন্য চেষ্টা করবে। তার মানে আরও 
পুতিন দিন সময় আছে। তারপরেও অবশ্য ঝুঁকি নিচ্ছি না আমি । গোল্ডেন প্লেটটা 
মেখানে গেছে পাথরগুলোও সেখানেই যাবে । আজই নিয়ে গিয়ে ব্যাংকে রেখে 


মৃর্টির তৃঙ্কার ২৩১ 


আসব। মূর্তিশ্ুলো তখন নিলে নিক না নিলে নেই, কিছু এসে যায় না।" 

মনে মনে খুবই হতাশ হলো কিশোর । তবে মুখে সেটা প্রকাশ পেতে দিল না। 
মনকে বোঝানোর চেষ্টা করল, যাক। গেলে সবহ যে খারাপ হবে তা নয়। কিছু 
ভাল দিকও আছে । গাড়িতে করে যেতে পারবে। দিনে অতটা পথ সাইকেল 
চালিয়েছে, রাতের কষ্টটুকু বাচবে। তাছাড়া সমরও বাচবে। 

গোবেল ভিলার ফিরে চলেছে ওরা । ভাবতে ভাবতে চলেছে কিশোর, পারকার 
হকেল আর আন্টি চলে যাওয়ায় খুব ভাল হরেছে। নইলে রাতে বেরোনো 
' না। তাছাড়া বোঝানোর প্রয়োজন পড়বে বলেও মনে হয় না। গরম পছন্দ 
করে না সে। তাড়াতাড়ি শুতে চলে যাবে। 

কাজেই. সন্ধ্যার পর বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা, কোন রকম ঝামেলা হলো না। 
সাইকেল নিয়ে চলে এল কুপারের দোকানে । ওদেরই অপেক্ষায় আছেন তিনি | 
দোকানের ভেতর সাইকেলগ্তলো তুলে রেখে গাড়িতে উঠে বসল ওরা । গাড়ি ছেড়ে 
দিলেন কুপার। 
ল বে-তে পৌছে গারের সীমানার কাছে গাড়ি পার্ক করলেন তিনি । গাড়ি 
থেকে নেমে বললেন, তোমরা বসো । আমি ঘুরে দেখে আসি কি অবস্থা । তারপর 
ভাবব কি করা যার । বসো, যাবে না কোথাও ।' 

“আচ্ছা” বলে ফেলতে যাচ্ছিল রবিন, হাত ধরে চাপ দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল 
কিশোর । অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন কুপার। 

“বসেই থাকব নাকি আমরা?" মুসা জিজ্ঞেস করল। 

ন।? 

“কিন্তু এসে আমাদের না দেখলে রাগ করবেন,” জিনা বলল। 

“সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। যদি বুঝি যাওয়া দরকার কেউ ঠেকাতে 
পারবে না আমাকে ॥ তবে আপাতত বসেই থাকছি ।” 

“কিছু হলো না তো তীব্র? দুশ্চিন্তা হচ্ছে কিশোরের । চলো তো, দেখি । 
গাড়ি থেকে নেমে ঘুমন্ত গায়ের পথ ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল পাচজনের 
একটা দেয়ালের পাশে । এগিয়ে এল ছায়াটা। ও, কুপার। নিরাপদেই আছেন। 
*আ্াই, তোমরা নাকি? এখানে কি করছ? গাড়ি থেকে নামলে কেন?' 
“আপনার দেরি দেখে চিন্তা হচ্ছিল,” কিশোর বলল। “কি হলো দেখতে 
যাচ্ছিলাম । আানটিক শপের ওপর নজর রাখন্ছিলেন নাকি? এত দেরি হলো যে?" 
হ্যা । গাড়িতে করে এইমাত্র বেরিয়ে গেল ওরা | এত্ব রাতে ওদের কোথায় কি 
কাজ খোদাই জানে ।' 

কিশোর বলল, “এটাই আমাদের সুযোগ। দোকানে ঢুকব । বকালকাপকের কি 
অবস্থা দেখি ।” 


২৩২ ভলিউম+-২১ 


অবাক হলেন কুপার। 'সত্যিই বলছ? 

“না ঢুকলে দেখব কি করে? গোয়েন্দ 

ঢুকবে কি করে? দরজা ভেঙে? সেটা উচিত হবে না.” 

হাসন কিশোর । "দরজা ভাঙার বোধহয় প্রয়োজন পড়বে না। সব চেয়ে কঠিন 
পাহারা থাকে যে দুর্গে তারও কোন না কোন দুর্বল জায়ণা থাকে । আর এটা চো 
সাধারণ দোকান। সামনের দিক দিয়ে সুবিধে করতে পারব বলে মনে হয় না। পেছন 
দিকে দেখতে হবে । ঢোকার উপায় একটা বেরোবেই 1” 

কিশোরের যুক্তির কাছে হার মানতে হলো কুপারকে। বাধা দেয়ার ইচ্ছে থাকা 
সত্ত্বেও দিতে পারলেন না। ৃ 

“দিনের বেলা দেখে গেছি, কিশোর বলল, “মুল বাড়ির বাইরেও দুটো ঘর, 
একটা ছাউনি আর একটা গ্যারেজ আছে । এক সঙ্গে না গিয়ে ভাগাভাগি. হয়ে যেতে 
হবে আমাদের । দোকানের পেছনে গিয়ে একসাথ হব। মিস্টার কুপার, জিনা আর 
রবিনকে নিয়ে আপমি ডান দিক দিয়ে যান। মুসা, আমি আর রাফি যাচ্ছি বায়ে। 
রাফি, একদম চুপ থাকবি, টু শব্দও নয়। মুসা, এসো । দেরি করলে কখন আবার 

দোকানের পাশের ছাউনির দরজার কড়া নাড়ল কিশোর । ধাক্কা দিয়ে দেখল। 
তালা দেয়া। বা পাশ ঘুরে পেছন দিকে রওনা হলো । আগে আগে চলল রাফি। 
কোণ ঘুরতেই আরেকটা দরজা চোখে পড়ল। ওটাতেও তালা লাগানো । দরজার 

দেয়ালের বেড়া । বেশি উচু নয়। ওপাশে বোধহয় চতুর-টতুর আছে। 

চাদের আলোয় মুসার দিকে তাকাল কিশোর । বলল, “দয়াল ঘেষে দাড়াও । 
ওপরে উঠব।' 

মুসার কাধে ভর দিয়ে দেয়ালে চড়ে বসল সে। ঠিকই আন্দাজ করেছে। 

নানা রকম জঞ্জাল ফেলে রাখা হয়েছে চত্বরে । "আগে এখানেই খুঁজি, কিশোর 
বনল। 

'কুপারের সঙ্গে আসাতে ভালই হযেছে বুঝলে, মুসা বলল। “সাইকেলে করে 
লে বকালকাকে নিতে পারতাম না ।” 

“নেব কিনা এখন্ও জানি না । খুজে তো বের করি আগে ।” 
'এই, দেখে'যাও । ওই টুকরোগুলো বকালকার না হলে আর কি বললাম-** 

কিশোরও দেখল । নিচু হয়ে হাত বোলাল ছোট একটা কাঠের টুকরোয়। মুসার 
কথা ঠিক। বকালকাপকই ॥ যে কাঠটায় হাত দিয়েছে কিশোর, সেটা ছিল দেবতার 
পা। আরও অনেকগুলো টুকরো পড়ে আছে একই জায়গায় । মাথাটা কেটে দুটুকরো 
করা হয়েছে। কাঠের ব্রেস্ট প্লেট আর "তার নিচের অংশ করেক টুকরো । ওই 


মুর হৃঙ্কার বত 


করে দোকানে ঢুকবে? 
রতে চুরি বলে কিছু নেই । বহস( খ্১দ 


জায়গাটার ওপরই নজর দেয়া হয়েছে বেশি। কাটার পর মূর্তিটাকে পোড়াতে 
রনি ওরা । 

“একেবারে শিওর হয়ে গেলাম এখন,” কিশোর বলল। “বকালকাকে ওরাই 
এনেছে, এখানেই এনেছে । জানে এটাতে করে চোরাই মাল এসেছে । তন্ন তন্ন করে 
খুজেছে এটার ভেতর । পায়নি । পুড়িয়ে সমস্ত চিহ্ন নষ্ট করে দিতে চেরেছে। 

আর কিছু দেখার নেই । আঙিনা থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে । দেয়ালের 
বাইরে. দাড়িয়ে আছেন কুপাররা। সব কথা জানাল কিশোর । কুপার বললেন, 
'রের জিনিিওরা পু়িরেছে সামার কিছু না। কিছ এরকম একটা শির পিন 
নষ্ট করল! দুঃখই লাগছে ।' 

এই প্রথম পুলিশের কাছে যাওয়ার কথা বললেন না তিনি। স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলল কিশোর । বলল, “মিস্টার কুপার, কোথায় গেছে ওরা বোধহয় আন্দাজ 
করতে পারছি । আপনার দোকানে । এতক্ষণে হয়তো তালা ভেঙে ঢুকে পড়েছে । 
গোল্ডেন সান আর পাথরগুলো খুঁজছে ।' 


অক্ষতই আছে।.সব কিছু শান্ত, নীরব । চোরগুলো দৌকানে ঢুকেছিল বলে মনে 


০ ছিল রর 
স্কু না, ওরা এসেছিল। তার প্রমাণ পাওয়া গেল দরজা খুলতেই । মেঝেতে 


দশ 


“কি লেখা আছে?" কুঁপারের গা ঘেষে এল রবিন। “নিশ্চয় ডোনাই আর.তার দুই 
দোস্ত?" 

“দাড়াও, দেখি, কুপার বললেন । 'মুখোমুখি হতে মনে হয় ভয় পেয়েছে । তাই 
চিঠি লিখে রেখে গেছে” . 

কিন্তূ পড়তে পড়তে ভুরু কুঁচকে গেল তার । খবরের কাগজ থেকে শব্দ কেটে 
নিয়ে একটা সাদা কাগজে সাজিয়ে বসিয়ে লেখা হয়েছে চিঠিটা । নীরবে একবার 

তোমাদের কপালে খারাবি-'আছে । দ্বিতীয়বার আর হুশিয়ার 

করব না । কাল রাত দুটোয় ডেভিলস রকের নিচের সৈকতে 

নিয়ে আসবে ওগুলো । পুলিশের কাছে যাবে না। গেলে 

বমজা । একা আসবে । 
নই নেই । কে লিখেছে তার নাম নেই। | 
“ডেভিলস রকের নিচে, সৈকতে, বিড়বিড় করল জিনা । "জায়গাটা চিনি । ওখান 


২৩৪ ভলিউম-_-২১ 


থেকে আমার দ্বীপটা বড় জোর আধমাইল।" 

“খাইছে!' মুসা বলল, সময়ও তো নেই. মাত্র একটা দিন। এত তাড়াহাড়ি 
ব্যাটাদের গারদে ভরা যাবে না। কি করব 

“কি আর, রাগত স্বরে বললেন কুপপার। “যা ইচ্ছে করুক। জিনিসগুলোতে 


'সহজ। কুপার গিয়ে ওদেরকে বলবেন জিনিস্জলোর কথা তিনি কিচ্ছু জানেন 
না। রলবেন [চুরি হয়ে গেছে। তারপর পাটা মূর্তি দিয়ে দেবেন। তার 
ভেতরে কিছু র ন কাচ ভরে দেব। ব্যস... 

মুসা বলল, “ওরা সেটা মানবে""" 

'আমার কথা শেষ হয়নি এখনও । ওরা যখন কথা বলবেন আমরা তখন দূরে 
দাড়িয়ে নজর রাখব । পুলিশকেও খবর দেয়া হবে। মিস্টার কুপার তাদের জানিয়ে 
রাখবেন, যাতে ওরা আগেভাগেই এসে লুকিয়ে বসে থাকতে পারে।. চোরগুলো 
এলেই ধরবে । 

ভুরু কোচকালেন কুপার, পুলিশকে ডাকবে তাহলে শেষ পর্যস্ত?' 

ডাকব না, একথা তো কখনও বলিনি। বলেছি, সমর হলে জানাব । এখন সময় 
হয়েছে।' 


রাহি ডিজেতি রী রাতেই কাব রসি ইবি নি 
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হলো, তখন তার মনে হলো এখন গিয়ে আর সব কথা বলার সময় নেই । কারণ যে 
কোন মুহূর্তে এসে হাজির হতে পারে ছেলেমেয়েরা । সঙ্গে করে রঙিন কীচ নিয়ে 
আসবে, মুর্তির ভেতর ভরে দেয়ার জন্যে ৷ কিন্তু পুলিশকেও না জানালে নয়। তাই 
থানায় না গিয়ে বরং ফোন করলেন শেরিফকে । জানালেন, তিনটে চোরকে ধরার 
চমৎকার এক সুযোগ হাতে এসেছে। দক্ষিণ আমেরিকার মিউজিয়ামে ডাকাতি করছে 
যে দলটা তাদেরই,লোক | কঠিন কোন কাজ নয়। তাদেরকে গিয়ে কেবল ডেভিলস 
রকের কাছে ঘাপটি মেরে থাকতে হবে। সংক্ষেপে জানালেন কুপার, রাতে কেন 
যেতে হবে তাকে সৈকতের ওখানটায়। 

বেশ ভাল একটা বানানো গল্প মনে হলো শেরিফের কাছে। রকথা 
বিশ্বাস করলেন না তিনি। লোকের টেলিফোন পেয়ে এরকম করে বহুবার 
ধোকা খেয়েছেন। দেখা গেছে নিছক সুজা করার জন্যেই মিথ্যে কথা বলে নিয়ে 
যাওয়া হয়েছে তাকে । তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, খোজখবর না নিয়ে, না জেনেশুনে 


মূর্তির হুঙ্কার ২৩৫ 


রাত দুপুরে গিয়ে কারও রসিকতার শিকার আর হবেন না। বরং রসিকতার জবাব 
রসিকতা দিয়েই দেয়ার জন্যে বলে দিলেন সময়মত দলবল নিয়ে হাজির থাকবেন। 

খুশি হয়ে ফোন রেখে দিলেন কুপার। এত তাড়াতাড়ি যে শেরিককে বোঝাতে 
পারবেন কল্পনাই করেননি । 

কয়েক মিনিট পরেই এসে হাজির হলো গোয়েন্দারা । ওদেরকে খবরটা 
জানালেন তিনি। শেরিফ এত দ্রুত বিশ্বাস করার ওরাও অবাক হলো, বিশেষ করে 
কিশোর । যাই হোক, সেটা নিয়ে আর কোন আলোচনা না করে সঙ্গে করে আনা 
কাচের টুকরোগুলো মূর্তির ভেতর ভরার কাজে মন দিল সে। 

রাত দেড়টায় ডেভিলস রকে পৌছল ওরা । আধ ঘণ্টা আগেই চলে এসেছে, 
যাতে জারগা বেছে নিয়ে লুকানোর সমর পায়। বালির টিবিতে মাঝে মাঝে জন্মে 
আছে ঝোপঝাড়। ওগুলোর আড়ালে ঘাপটি মেরে পড়ে রইল ওরা ।" চাদের 
আলোয় এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সৈকত। স্যুটকেস হাতে পৌনে দুটোর 
সময় পৌছলেন কুপার। পনেরো মিনিট বাকি আছে এখনও । হাতঘড়ি দেখলেন 
রানি ক রি তাতো 
নেইই, বরং বেশ ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ 'করেছে। হাটাচলা করে 
বেক মি মরছে জে হানি রিনি 
নিশ্চিত, আশোশে লুকিরে আছে অনেক পুলিশ । 

টেক দুটোর কিশোরের গায়ে হৌচ সারণ মুসা বিসবিলয়ে ববণ “হেই 


নৌকা!” 

াকশোর তাকাচ্ছিল রাস্তা আর বালির টিবিগুলোর দিকে। পুলিশের কোন 
৮2855: কোন নড়াচড়াই দেখতে পায়নি । অবাক 
হরে ভাবছিল, শেরিঞ্ণ কি সত্যিই লোক পাঠিয়েছেন? মুসার কথার ফিরে তাকিয়ে 
দেখতে পেল নৌকাটাকে । জলপথে আসবে চোরেরা, এটা 
ভাবেনি সে। রাস্তার দিকে চোখ রাখার সেটাও আরেকটা কারণ। কিছুটা ঘাবড়ে 
গেল। পুলিশের কোন বোট দেখা যাচ্ছে না। প্রয়োজন পড়লে এত তাড়াতাড়ি 
জোগাড় করতে পারবে তো? 

এগিয়ে আসছে নৌকাটা । পায়চারি থামিয়ে কুপারও তাকিরে আছেন ওটার 
অসুবিধে হলো না গোয়েন্দাদের । 

রবিন বলল। “পুলিশ কি এল? 

“আসার তো কথা” জিনা বলল। 

সাগরের দিক থেকে হাওয়া বইছে। নীরব রাত। ফলে দূর থেকেও 
লোকগুলোর কথা শোনা গেল। 

“মাল এনেছণ' হ্যারির প্রশ্ন । 

'এনেছি, বাড়িয়ে দিলেন কুপার। 

বালিতে ওটার ডালা খুলল জন। টর্চের আলোয় দেখল ুরতিগুলো। 
শ্যা, এগুলোই । সানটা কোথায়?" 


২৩৬ ভলিউম--২১ 


“দেবতার মৃর্তিটার মধ্যে যে জিনিসটা ছিল। গোল্ডেন সান।' 

“গোল্ডেন সান? সেটা আবার কি? 

খপ করে কুপারের কজি চেপে ধরল হ্যারি। ধমকে উঠল, “খবরদার, আমাদের 
বোকা বানানোর চেষ্ট কোরো না। চলো, বসের সঙ্গে কথা বলতে হবে 
তোমাকে ।' 

চুপ! এসো । একটা কথা বলবে না। 

কোথায় আপনাদের বস্‌?" 

“ইয়টে। খেলেই দেখতে পাবে ।' 
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তারা কি বুঝতে পারছেনা কিছু? আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না তিনি, চিৎকার 
করে উঠলেন, "বাচাও, বাচাও! আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেঃ 

কিন্তু আড়াল থেকে বেরোল না পুলিশের কোন লোক । এইবার ভয় পেলেন 
ই পুলিশ আসেনি । লোকগুলোর নির্দেশ মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন 
পার নেই। 
.. হাসছে দুই চোর। একজন বলল, যতই চেঁচাও, কেউ আসবে না তোমাকে 
বাচাতে | কেউ শুনবে না তোমার চিৎকার |" 

তাকিয়ে আছে গোয়েন্দারা | হতবুদ্ধি হয়ে গেছে । কি করবে ওরাও বুঝতে 
পারছে না। ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কুপারকে, এখনও বেরোয় না কেন পুলিশ? তবে 
কি আসেনি? 

নৌকা ভাসাল চোরেরা । তঝু, বেরোল না পুলিশ। নিশ্চিত হয়ে গেল 
গোয়েন্দারা, সত্যিই আসেনি পুলিশ। . 

বলল, “নিয়ে যাচ্ছে তো! কিছু একটা করা দরকার আমাদের!" 
ক করব?" গলা কাপছে জিনার । 'রাফিকে লেলিয়ে দেব?” 

এখন আর দিয়ে কোন লাভ নেই । পানিতে কিছু করতে পারবে না ও," 
কিশোর বলল। অন্যদের মত অতটা ঘাবড়ারনি সে। এরকম কিছু ঘটলে কি করবে 
মনে মনে ঠিকই করে রেখেছিল । 

কি করতে হবে সঙ্গীদের বলতে লাগল সে । সাগরের দিকে হাত তুলে দেখাল, 
'ওই যে কালোমত দেখা যাচ্ছে, ওটাই নিশ্চয় ইয়ট। ডোনাই ওতে রয়ে গেছে। 
এক দৌড়ে বাড়ি চলে যাই চলো আমরা । তারপর জিনার নৌকাটা নিক চলে যাব 
ইয়টের কাছে । জনপথে কোন বিপদ আশা করবে না ওরা । নজর না রাখার 
সম্ভাবনাই বেশি । শব্দ না করলে ওদের চোখে পড়ব না আমরা ।” 

“তারপর? জানতে চাইল রবিন। 

“পরেরটা পরে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা । চলো । আর দেরি নয়।' 


মর্তির নুঙ্কার ২৩৭ 


হবে না। কান পেতে শুনতে শুনতে কিশোর বলল, “আমি আর মুসা যাচ্ছি। 
তোমরা থাকো । রাফিকে সাবধানে রাখবে । একটা শব্দও যাতে না করে।' 


কোথায় রেখেছ? 

*আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না!” রর কণ্ঠ। “ঘা চেয়েছেন দিয়ে দিলাম, 
আর কি বাকি রই হা ওহ বলি তটা আসার পর থেকেই একটার 
পর' একটা গোলমাল হয়েই চলেছে । কোন অলক্ষমী যে পাঠাল ওটা বুঝতে পারছি 
কির াভিজুকি রিল হারার আারুনে হনে নিব সা 
হলো । এসব কি কাও্ঁ!? 

ভয়ম্কর হয়ে উঠল ডোনাইয়ের কণ্ঠ, “কি কাণ্ড এখনও কিছু টের পাওনি। তবে 

চাপা একটা গোঙানি শোনা গেল। গলা টিপে ধরলে যেমন আওয়াজ বেরোয় 


। 

চট করে একে অন্যের দিকে তাকাল মুসা আর কিশোর । 

'এখানে দীড়িরে দীড়িয়ে শুধু শুনব?" চাপা রাগ মুসার কণ্ঠে । 

মোটেও না। দাড়াও না, দেখি কি করে? অত সহজে কুপারকে মারবে না 
ওরা । আগে তার মুখ থেকে কথা বের করার চেষ্টা করবে ।' 

থেষে গেল গোঙানি। আবার শোনা গেল ডোনাইয়ের গলা, “হয়েছে তো? 
এবার বলো । এরপর নইলে আরও ব্যথা পাবে ।""*কি হলো? শুরু করব আবার?” 
ভালই করেন। "আমি কিচ্ছু জানি না।” 

“মুসা, মন দিয়ে শোনো কি করতে হবে। কোন প্রশ্ন করবে না। এখুন সব 
ব্যাখ্যা করার সময় নেই । নৌকায় নেমে যাও। তারপর তুমি আর জিনা সাতরে 
চলে যাও জিনার ছ্বীপটায়।" 

“তা নাহয় গেলাম, বেশি তো দূরে না । বড় জোর আধ মাইল । কিন্তু '**' 

“বললাম না"এখন কোন প্রশ্ন নয় । যাও। রাফিকে নিয়ে রবিনকে অপেক্ষা করতে 
বলবে । ওদেরকে দরকার হবে এখানে। দ্বীপে উঠে দুর্গে ঢুকবে । সব চেয়ে উত্তরের 
গাতালঘরটায় ঢুকে দরজার কাছে লুকিয়ে বসে থাকবে আমাদের জন্যে ৷ 
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*৪ই যে যেটার বিরাট ভারি দরজা?” 

*হ্যা।' 

“তোমরা তাহলে আসছ?' 

“হ্যা । এমন ভাবে তৈরি থাকবে, যাতে বলামাত্র দরজা লাগিয়ে দিতে পারো । 
গা, আর দেরি কোরো না।' 

হ্যাচ দিয়ে আবার ভেসে এল গোঙানির শব্দ । মুসাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিল 
ঞশোর। ৃ ৃ 

মারে করেকবার ল্বা দম নিল সে। অভিনয় করার জন্যে তৈরি 
$ে নিন নিজেকে । তারপর পা ঢুকিয়ে দিল হ্যাচের ভেতর । নামতে শুরু করল মই 
1লয়ে। 

458 
গেদিকে। 

৮০১ বি ৯ 
নে রেখেছে জন। 
োমাইয়ের মুখ থমথমে । আরও কুৎ লাগছে বৃধনস্্াওটাকে। গহন বেঁকে 
হাতে ক যেছে কারের রিল চেরার সেলে ক করে বাম হযেছে 
"বারা .আযানটিক ডিলারের হাত-পা । দম বন্ধ হয়ে যখন চোখ উল্টে দেয়ার অবস্থা 
পো তার, তখন গলা থেকে হাত স্রিয়ে আমা হলো । 

'হ্যা, এইবার বলো, চিবিয়ে চিবিয়ে ঘলল চুডানাই। 

'থামুন!' দরজার কাছ থেকে চিৎকার করে উঠল কিশোর । 


এগারো 


40 করে ঘুরে গেল চার জোড়া চোখ । 

ঘুটে ঘরে ঢুকল কিশোর । আছাড় খেয়ে পড়ল ডোনাইয়ের পায়ের কাছে। 
0াধজোড় করে কাদো কাদো গলায় বলতে লাগল, “দোহাই আপনার, মিস্টার 
পা 
ফিনিসটা আমার কাছে। ইস্‌, যে ভাবে গলা টিপে ধরেছিলেন আপনি, 
&লেই তিনি মরে যেতেন?" 

সি কে কজন “কে 
ছেলেটা? 

জবাব দিল জন, 'ওই চারজনের একজন। আপনাকে বলেছিলাম না-*” 

কিশোরের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল ডোনাই, “ঢুকলে কি করে এখানে? 

এবার কেঁদেই ফেলল কিশোর । দারা বিরান 
ধরনে, কথাই আর বেরোতে চায় না মুখ 

অনেকটা সামলে নিয়েছেন কুপার। কিশোরের এই আচরণের সঙ্গে পরিচিত 
শম। শুরুতে খুবই অবাক হয়েছিলেন। আস্তে আস্তে সন্দেহ বাড়তে লাগল তার, 
নিশ্চয় কোন কারণে এই অভিনয়টা করছে সে। সময় নষ্ট করছে । সেই সময়টা অন্য 


মির হ্ক্কার ২৩৯ 


কাউকে কাজে লাগাতে দিচ্ছে । ৰা 
ফোপাতে ফোপাতে বলল কিশোর, 'দ্্রীজ, স্যার!-*দোহাই আপনার, মিস্টার 
রেনকে ছেড়ে দিন। তার কোন দোষ নেই । তিনি কিচ্ছু করেননি" 

মুসা আর জিনাকে জাহাজের কাছ থেকে সরে যাওয়ার সময় করে দেয়ার জন্যে 
এসব করছে কিশোর । 

দেখো ছেলে, কিশোরের কান্না দেখে ভ্যাবচ্যাকাই খেয়ে গেছে ডোনাই, 
“করেকটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমাকে । তোমার এই কে হি বাচতেই চাও, 
যা জিত্সেস করব ঠিক ঠিক জবাব দেবে । নশ্তীলে তার. তৌ রক্ষা নেইই, সেধে এসে 
তুমিও পড়লে বিপদে ।' 

একথা শ্রনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ার ভান করল কিশোর । প্রচণ্ড এক চিৎকার দিয়ে 
দরজার দিকে দিল দৌড় । আটকে ফেলল তাকে জন। হাত ধরে টেনে আনতে 
আনতে বলল, “বসের কথার জবাব তোমাকে দিতেই হবে! এখানে ঢুকলে কি 
করেঠ' 

“আমি আর আগার বন্ধু ডাকাত ডাকাত খেলছিলাম ! জলদস্যু । করেকজন 
ছেলের সঙ্গে বাজি ধরেছি, অন্ধকারে এখানে আসতে ভয় পাব না বলে। তাই 
আমার আংকেলের নৌকাটা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।" চেহারাটা করুণ করে 
রেখেছে কিশোর । আরেকবার ফৌপাল। 'পড়ে গেলাম ঘোতের মধ্যে । নৌকাটা 
ভেসে চলে এল এদিকে । দীড় বাইতে বাইতে হাত ব্যথা হয়ে গেল। আর 
পারছিলাম না। তাই আপনাদের জাহাজটা দেখে এটার সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। 
সাহাম্যের জন্যে উঠে এলাম ওপরে । তারপর শুনি মিস্টার রেনের চিৎকার... 

শুনে কৌতুহলী হয়ে দেখতে চলে এলে?” 

“হ্যা। বড় বেশি কৌতুহল আমার । কত দিন কত বিপদে যে পড়েছি এর জন্যে, 
অনলি ই না? 

“বস্‌” জন বলন, “যে বাড়িতে মূত্তিটা লুকিয়ে রেখেছিল কুপার, এই ছেলেটাকে 
সেই বাড়িতে দেখেছি । ওখানেই থাকে মনে হয় । এই, থাকো না?” 

রি 

চযখকার,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে কঠিন হয়ে উঠল ডোনাইয়ের দৃষ্টি । 
“তাহলে তো তোমার জানাটা স্বাভাবিক" কুপারকে দেখিয়ে বলল, 'এ কাটা তো 
বলছে কিচ্ছু জানে না। দেখা যাক এখন তুমি কি জানো? নাহলে বলছ, কাঠের 
রতিটার ভেতরে একটা সোনার জিনিস খুঁজে পেরেছ?' 

দ্বিধায় পড়ে গেল যেন কিশোর । দাত দিয়ে ঠোট কামড়াল। একপাশে কাত 
হয়ে ঝুলে পড়ল মাথা ৷ মনে মনে হাসিতে ফেটে পড়ছে । ঠিক যেভাবে ঘটবে আশা 
করেছিল তাই ঘটছে? 

*ও, তাহলে জবাব দেবে না? আবার শুরু করব কুপারের ওপর? দেব গলাটা 

আতঙ্কে শিউরে উঠল কিশোর । “না না না! চেচিয়ে উঠল সে। “দোহাই 
আপনার । বলছি, আমি সব বলছি। আমি আর আমার বন্ধুরা মূর্তিটাকে সরাতে 
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পিয়ে উল্টে ফেলে দিয়েছিলাম্‌। পড়ে যাওয়াতে বুকের কাছে একটা ঢাকনা সরে 
গেল। দেখি, নিচে একটা ৷ তার মধ্যে দারুণ একটা 'জিনিস পেলাম। 
.ক্লচকে একটা সোনার তৈরি সূর্য । তাতে নানা রঙের পাথর বসানো । খুব সুন্দর । 
[পখনে আপনারও ভাল লাগবে ।' 

চট করে দুই সহকারীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল ডোনাই । আবার ফিরল 
কিশোরের দিকে । “ডাল লাগবে তো এত করে চাইছি । মনে হচ্ছে সত্যি 
কথাই বলছ। গুড । কুপারকে জানাওনি পারছি । তবে তার জিনিস চুরি করেছ 
ভেবে মন খারাপ করার কিছু নেই । জিনিসটা তার নয়, আমাদের । গোল্ডেন সান 
আমাদের জিনিস। তাহলে এখন লক্ষ্মী ছেলের মত বলে দাও কোথায় রেখেছ?" 

*বনলে তো খুঁজে পাবেন না । লুকিয়ে রেখেছি । | 

“তাহলে তো তোমাকেই বের করে দিতে হয় । কোথায় রেখেছ?" 

'কাছেই। একটা দ্বীপে । পুরানো ভাঙা দুর্গ আছে স্বীপটায়।' 

মাথা ঝাকাল ডোনাই। *ই। আরেকটা কথা । এই পাচটা মূর্তির মধ্যে, 
টেধিলে রাখা সূর্তিগুলো দেখাল সে, “অনেকগুলো পাথর ছিল।. পেয়েছি কেবল 
কাতণ্ডলো রঙিন কাচ। এ ব্যাপারে কি জানো?" 
চুপসে গেল। কিশোর যদি এখন বলে বসে, ওরাই পাথর সরিয়ে কাচ ভরে রেখেছে, 
'গাছলেই সর্বনাশ । চালাকিটা ধরে ফেলতে.পারে ডোনাই । 

কিন্তু সে কথা বলল না কিশোর । মুখের ভাব এমন করে ফেলল, যেন আকাশ 
থেকে পড়েছে। মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, “ওগুলো? দেখেছি। মিস্টার 
পেনের দোকানে বাক্স থেকে ওগুলো বের করতে তাকে সাহায্য করেছি। কিন্ত 
ভেতরে কি আছে দেখিনি । কিছু আছে কিনা তাই জানি না।' 

“আমিও না, বলে উঠলেন কুপার। “সে জন্যেই তো আপনারা যখন জিজ্ঞেস 
ফয়ছিলেন কিছু বলতে পারছিলাম না । বিশ্বাস তো করলেন না আমার'কথা ।' 

মম!” পড়ে গেছে ডোনাই। ভাবতে আরন্ত করেছে, পাথরগুলো 
ধলিভিয়াতেই খোয়া গেছে কিনা। যাদের হাত ঘুরে এসেছে হয়তো তাদেরই কেউ 


'ঠিক আছে, আপাতত পাথরের বাদই । গোল্ডেন সানটা দরকার । 
ফিশোরকে বলল, দ্বীপটাতে য়, না? হ্যারি, আগে দেখো, ছেলেটা সত্যি 
ধলছে কিনা। নৌকাটা আছে কিনা দেখো । থাকলে জাহাজের পেছনে বেঁধে রেখে 
ওর বন্ধুকে নিয়ে এসো।' 


জাছে। অচেনা লোকের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করে। কামড়েও, দিতে 
পায়ে "দাড়ান, আমিও আমি ।' 
ভা টিনিটি নটি হি রর ভ্রা জিলা নিও 
। 
কিশোরের দিকে তাকাল ডোনাই। “ই, এ পর্যন্ত যা যা বলেছ, সব মিলে 
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গেছে। আশা করি গোল্ডেন সানের ব্যাপারেও মিথ্যে বলোনি। হ্যারি, নোঙর 
তোলো । ইঞ্জিন স্টার্ট দাও। দ্বীপে যাচ্ছি আমরা ।” 

চা সি তে বা সা িলোছের জিরেইতারানিনি রবিনের দিকে 
তাহলে হেসে ফেলত । তার চালাকি ধরতে পারেনি বোকা চোবগুলো। তিন 
তিনটে লোককে এভাবে গাধা বানাতে পেরে খুব মজা লাগছে তার। তবে ভালয় 
ভালয় সব শেষ করতে পারলে হয়। 

জিনা, আর মুসা এখনও দ্বীপে পৌছতে পারেনি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
তার জন্যে আরও সময় ব্যয় করা দরকার। হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল, 'ওই স্থীপে 


মাথা নাড়ল হ্যারি, “না ।” 

“তাহলে খুব সাবধানে চালাবেন। জায়গা খুব খারাপ। ওদিকটায় বহুবার গেছি 
আমরা । পানির নিচে চোখা 'চাখা পাথরে বোঝাই । জাহাজের তলায় লাগলে, 
শেষ । কত জাহাজ আর নৌকার যে ক্ষতি হয়েছে ওদিকে গিয়ে.*** 

“তুমি এসো, এক আঙুল নেড়ে ডাকল হ্যারি। “পথ দেখাবে । তবে কোন 
চালাকি করবে না'। পালানোর চেষ্টা -করবে না। তাহলে ভুগতে হবে বলে দিলাম।" 

“না না, চালাকি করব না।' 

ঘূরপথে ওদেরকে নিয়ে চলল কিশোর। তাতে সময় কিছুটা বেশি লাগল । তবে 
তাকে বিশ্বাস করল ওরা । কারণ দ্বীপের চারপাশের পানিতে সত্যিই চোখা চোখা 
পার বোন উপ খেকে বন কো সুরে দফা কলে 

হ্যারি আর জনকে নির্দেশ দিল ডোনাই, “নৌকা নিয়ে যাও। ছেলেটা 
তোমাদের পথ দেখাবে । গোল্ডেন সানটা নিয়ে এসো। ওর দুই বন্ধু আর কুত্তাটাকে 
নিয়ে আমি থাকছি। ও ঘদি কোন চালাকি করে, এরা মরবে? 

নিচের ঠোটে চিমটি কাটল কিশোর । ডোনাই যে জাহাজে থেকে যাবে এই 
সম্ভাবনাটার কথা ভাবেনি । তাকে কাবু করার জন্যে এখন নতুন আরেকটা বুদ্ধি বের 
করতে হবে। ভাবতে ভাবতে চলল হ্যারি আর জনের সঙ্গে । ; | 

মি যেখানে বলব সেখানে শৌকা রাখবেন। জায়গা এদিকে খুবই খারাপ । 


ক দ্বীপের চারপাশে নৌকা নিয়ে ওদেরকে এক চক্কর ঘোরাল 

সি হয়ে নিল, মুসা আর জিনা পৌছেছে কিনা! ওদের দেখা গেল না। 
উঠে গেছে। এতক্ষণে হয়তো ঢুকে পড়েছে পাতালঘরে। 

এ ৭2১৬ রতি 'ওখানে' একটা খাড়ি 


আছে তার গরে ছোট এক 
খাড়িতে নৌকা চোকাল হ্যারি! পারও হয়ে এল। স্্যাচ করে তবা ঠেকল 
সৈকতের বালিতে নাজির নাল কিশোর । উদ আর হযািও নামল। চেউয়ে 
ভেসে যেতে পারে, সে জন্যে নৌকাটাকে টেনে তুলে রাখল ওপরে । 
জন জিজ্ঞেস করল, 'কোন দিকে? 
গদি মধ্যে লুকিরেছি। গাহাদের ওপরে হাত ভুলে দেখালসে। “আাগনারা 
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যাবেন, লা আমি নিয়ে আসব গিয়ে?" , হর 

শনিয়ে এসো" বলতে পারলেই খুশি হত জন, কিন্তু বসের ভয়ে পারল না। যদি 
কোন গণ্ডগোল হয়ে বায় ডোনাই তাকে আত্ত রাখবে না। আমতা আমতা করে 
বাশল, 'নাহ্‌, চলো আমরাও যাই।' 

প্রায় খাড়া উঠে গেছে সরু পথ । সেই পথ ধরে একসারিতে উঠতে লাগল 
তিনজনে । কিশোরের চেনা পথ, বহুবার এসেছে এখানে । হ্যারি আর জনের জন্যে 
মতুম। কয়েকবার অজায়গায় পা গিয়ে পড়তে পড়তে বাচল। অবশেষে ওপরে উঠে 
এল ওরা । 

ঠাদের আলো-পড়েছে পুরানো দুর্গ আর তার সামনের ঝোশঝাড়, থাছপালায়। 
কেমন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। 

আগে আগে চলল কিশোর। পাথরে তৈরি. একটা খিলানের নিচ দিয়ে এসে 
পট ছা হাডেহার করনা তির সি হরি 
৩) । 


অহেতুক ঘোরাচ্ছে দুজনকে কিশোর, অস্থির করে তুলে ছিধায় ফেলে দেয়ার 
ঞ্জম্যে। অহেতুক এখানে ওখানে ঢুকল-বেরোল, তারপর এসে দাড়াল একটা চ্যাপ্টা 
পাথয়ের কাছে। তাতে লোহার আঙটা লাগানো । পাতালঘরে নামার সুড়ঙ্গের 
কনা ওই পাথরটা ৷ ৪ 

কিশোর । প্রায়ই এখানে খেলতে আসি আমরা । এই যে পাথরটা দেখছেন, এর নিচ 
থেকে নেমে গেছে লোহার মই। সেটা দিয়ে নামতে হবে। একটা পাতালঘরে 
জিনিসটা লুকিয়ে রেখেছি ।' 

“ভাল জায়গাই বের করেছ, সহ!" ঢাকনাটা সরানোর জন্যে আঙটা চেপে ধরল 
ধ্াারি। সরানোর পর বলল, “তুমি আগে নামো। পথ দেখাও ।' 

নেমেই চলেছে মই । শেষ আর হয় না । অনেক অনেক নিচে শেষ হলো । নিচে 
থেকে টর্চ জেলে ধরে রাখল যাতে হ্যারি আর জন ঠিকমত নামতে পারে। 
মুসারা শুনছে কিনা,কে জানে, ভাবল কিশোর । নিশ্চয় খুব কষ্টু হচ্ছে 
।পাণরাদের। এতটা পথ সাতরে এসে ভেজা কাপড় নিয়ে বসে আছে। ঠাণ্ডা না 
পেপে যাযা। 

কিশোর যে ভাবে বলে দিয়েছে সে ভাবেই বড় দরজাটার আড়ালে ঘাপটি 
মেয়ে আছে মুসা আর জিনা । কথার শব্দ কানে এল। তারপর দেখল টর্চের আলো । 
একটু পরেই দেখতে পেল কিশোর, হ্যারি আর জনকে । ৃ 
“মিস্টার ডোনাই না এসে ভুল করেছেন, লোকগুলোকে বলছে কিশোর । 
'এসব দেখতে খুব ভাল লাগত তার ।” 

“ফালতু কথা বাদ দাও!” অধৈর্য হয়ে পড়েছে হ্যারি। “তাড়াতাড়ি জিনিসটা 
থেক কয়ে দাও, ভাগি এখান থেকে । জঘন্য জারা!” 
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'এই ষে এসে গেছি! ওই যে বড় দরজাটা দেখছেন, তার ওপাশে একটা ঘর। 
সেখানেই মাটির নিচে পুতে, রেখেছি গোল্ডেন সানটা। বা দিকে, শেষ মাথার 
কোণটায়।' ও 
॥ সরে দাড়িয়ে দুই চোরকে আগে ঢোকার জায়গা করে দিল কিশোর । অস্থির 
হয়ে উঠেছে লোকগুলো । জিনিসটা হাতে পাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়ো করছে । সে 
আশা করল, সোজা কোণের দিকে 'এগৌবে ওরা । মুসা বা জিনাকে দেখতে পাবে 
না। 

_ কিশোরকে বিশ্বাস রে রাজ্য লোনকিনা 
তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গেল শেষ প্রান্তের দিকে। 

ঢুকল। সরে এসে তার হাতে চাপ দিল মুসা । 

ফিসফিস করে কিশোর বলল, +বরোও। বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দেব ।" 

চোখের পলকে বেরিয়ে চলে এল তিনজনে । প্রায় ঝাপিয়ে পড়ল ভারি্‌ 
দরজাটার গায়ে। ঠেলতে শুরু.করল। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পান্না । বাইরে 
থেকে আটকে দেয়ার আছে । চোখের পলকে আটকে দিল। এই দরজা খুলে 
না দিলে এঘর থেকে আর কিছুতেই বেরোতে পারবে না লোকগুলো । 

আনন্দে চিৎকার- শুরু করল মুসা। 

হাসতে হাসতে জিনা বলল, “যত খুশি চেচাক ব্যাটারা এখন ওখানে বসে। 
কেউ শুনবে না? 

কিশোর বলল, 'জলদি চলো । রবিনরা জাহাজে রয়ে গেছে। ওদের ছাড়াতে 
হবে। এই, ডেজা কাপড়ে তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে?” 

“হলেও ভুলে গেছি," মুসা বলল। “এরকম আনন্দ তো আর গণ্ডায় গণ্ডায় মেলে 
'না। তাছাড়া সব কাপড় ডেজেনি। পানিতে নামার আগে শার্ট-প্যান্ট খুলে নিয়ে 
মাথায় বেধে নিয়েছিলাম । প্রায় শুকনোই আছে ওগুলো ।" 

“বাহ্‌, আজকাল মাথাটা তোমার খুলতে আরম্ভ করেছে। ভাল। চলো, চলো ।" 

মই বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা ! ঠেলেঠলে আবার লাগিয়ে দিল ঢাকনাটা । 
মুসা আর জিনা ঢোকার সময় অন্য পথে ঢুকেছ্থিল। এদিক দিয়ে ঢোকেনি, তাই তখন 
ঢাকনাও সরাতে হ্য়ুনি। . 

খাড়ির দিকে হাটতে হাটতে সব বলতে লাগল কিশোর; চারগুলোকে কিভাবে 
রোকা বাণানো হয়েছে শুনে হাসিতে ফেটে পড়ল মুসা আর জিনা ৷ 
কিন্ত তো আটকে রেখেছে ডোনাই । মুক্ত করবে কি করে?' 
জিজ্ঞেস করল মুসা । 


“কোন শব্দ লা করে ইয়টের গায়ে নৌকা ভেড়াব। চুপ করে উঠে যাব ওপরে । 
'আরু কি? ধরে নিয়ে খাব পুলিশের রাছে। ওরাই এসে পাতালঘর থেকে বের করবে 
হ্যারি আর জনকে । ডোনাইকে সঙ্গে নিয়ে গেলে আশা করি এবার আমাদের কথা 

ন করবেন শেরিফ ।' 

“যদি ডেকে দীড়িয়ে থাকে ডোনাই? নৌকাটা আসছে কিনা দেখে?” প্রশ্ন তুলল 
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জিনা। 
“এই ঝুঁকিটা নিতেই হবে । আর কোন উপায় নেই।' 
8777 


থেকে বেরোতেই শব্দ করে উঠল কিশোর 
সা: জে | 


বারো 


া করে তাকিয়ে আছে কিশোর । এরকম কিছু ঘটবে কল্পনাই করেনি বিড়বিড় করে 
বলল, "ব্যাপারটা কি? এমন তো হওয়ার কথা নয়? গোল্ডেন সান ফেলে 
ঘেতে পারে না ডোনাই!' 

'রবিন, কুপার আর রাফিকেও তো নিয়ে গেল!' জিনার কণ্ঠে উদ্বেগ। 

কোথায় যেতে পান্তর বলো তো?" মুসার প্রশ্ন । 

তিনজনেয় কারও কাছেই কোন জবাব নেই। 

হ্যারি আর জনকে নিয়ে কিশোর নেমে আসার পর জাহাজে কি ঘটেছে তার 
জানা নেই । তবে অনেক কিছুই ঘটেছে। চুপ করে কুপারের পাশে বসে ছিল রবিন। 
ভারা রা তা হুদার নিও নার জর রা াছার 
জায়গায় বসে আছে 

হঠাৎ বলল সে অপেক্াই করতে হবে আমাদের, তাই-না?ঃ গোল্ডেন সান 
মিনি বত ফির আনার মিটে তারিন সবার জন্যেই ভাল। 
তারপর সীচটা বুভিরতোজরে বে শাধরালা পেরে কচ পাওয়া দেল, সেটা নিয়ে 


ই 
। 1 


যেরকম শেষ রক্ষা করতে পারলে হয। 
ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা উঠে দাঁড়াল ডোনাই। 
নানি ছি রি তুমি নড়বে না। চুপ থাকতে বলবে। 
নাহলে," ভয়ঙ্কর চেহারার পিস্তল বেরকরে দেখাল সে, 
সু নি হু 
শব্দটা গুনেই কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রাফি । কেবল্‌ জিনা তাকে 
বি হল দেহে দে ও কিছু বে নাহলে এতক্ষণে ঝাপিয়ে পড়ত 


১১4৮০ ডোনাই বেরিয়েও সারতে পারল না, অমনি উঠে 
দাড়াল রবিন। কুপারের বাধন টেন্ট্নে দেখতে লাগল খোলা ষায় কিনা । বড় শক্ত 


মূর্তির হষ্কার ২৪৫ 


.বাধন। গিট খুলতে অনেক সময় লাগবে। সব চেয়ে ভাল হত একটা ছুরি পেলে। 
নেই যখন, কি আর করা । খোলারই.চৈষ্টা করতে লাগল সে। 
“খুলে লাভ নেই, কুপার বললেন । “কিছু করতে পারব না। লোকটার কাছে 
পিস্তন আছে।' 
সুক্ত তো হোন আগে, তারপর দেখা যাবে।" 
57715 ভারি 
তা তো করেছেই ।ও কি আর বুদ্ধি ছাড়া থাকে। কারণে কিছু করে না।' 
“কিন্তু দ্বীপে নিয়ে গেল কেন? গোল্ডেন সানটা তো ওখানে নেই 1” 


চাও ।' 

চোখ বন্ধ করে ফেললেন কুপার। 

“কি হলো?" ধমকে উঠল ডোনাই । “কথা কানে বায় না?" 

চোখ মেললেন । রবিনের দিকে তাকালেন একবার । আবার তাকালেন 
ডোনাইয়ের চোখের দিকে । মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না লোকটা । যা বলছে করবে। 
আর না বলে পারা যাবে না। বললেন তিনি, “ব্যাংকের ভল্টে । 

“পাচটা মূর্তির ভেতর পাওয়া পাথরগুলোও আছে নিশ্চয়? 

মাথা ঝবাকালেন কুপার। 

“বেশ। চালাকির চেষ্টা না করতে আর বলব না। নিজের গরজেই যাতে না 
করো তার ব্যবস্থা করব । এমন একটা জায়গায় নামিয়ে দিয়ে যাব ছেলেটাকে, যেটা 
কেউ জানবে না, শুধু আমি ছাড়া । আমার কিছু হয়ে গেলে, ফিরে এসে মুক্ত করে 
দিতে না পারলে ছাড়াও পাবে না সে, না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মরবে। 


২৪৬. ভলিউম-_-২১ 


খবর দিয়ে আমাকে আটকে ফেলে যদি ছেলেটাকে মারতে চাও, মারবে, 
তোমার ইচ্ছে।' কুপারের চোখের দিকে তাকাল। “আমি এখন জাহাজ ছাড়তে 


বেরিয়ে গেল ডোনাই ৷ তবে এবার আর দরজা খোলা ফেলে গেল না, বাইরে 


করে, বৈধানে সেখানে সব কথা বলবে না, নিব এই জনোই করে। 
কথা'হলো বন্দুকের গুলি। একবার ফসকে বেরিয়ে গেলে আর 
নেই। সেজন্যে বলার আগেই সাবধান থাকতে হয়। 

তাকে সান্তনা দেয়ার জন্যে কুপার বললেন, হীন 
০045 পারলাম না, এভাবেই ধরে নেব, 
আর ক? 

'এসব হলো নিজের মনকে চোখ ঠারানো ।" 

“কিন্ত আর'কি করতে পারি আমরা?" 

“কিছু তো একটা করতেই হবে। নইলে কোন দিন আমাকে ক্ষমা করবে না 
কিশোর এত কষ্ট করে সব কিছু করল সে, আর চোখের পলকে আমি সব নষ্ট করে 
দিলাম! সে করবে কি, আমিই তো নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না!" 

চুপ হয়ে গেলেন কুপার। কি জবাব দেবেন? কোন উপায়ঞ বের করতে 
পারছেন না। 

ইঞ্জিন স্টার্ট নিল। চলতে শুরু করল জাহাজ । মিনিট পনেরো পর কেবিনের 
দরজা খুলে গেল আবার । ঘরে ঢুকল ডোনাই । আপনাআপমি চলছে জাহাজ, অটো 
পাইলটের ওপর চালানোর ভার ছেড়ে দিয়ে এসেছে। হাতে উদ্যত পিস্তল। 
র়বিনকে বলল, 'এবার তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।' 

ন নড়ল না রবিন। 

“কি হলো£' ধমক দিল ডোনাই । 

রর বরে উল রকি রি বাব দিলনা স্ডবও ন। 

রাফির দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ডোনাই। তারপর বলল, 'কুস্তাটা 
বহুত জালাবে। এটাকে রেখে লাভ নেই." তার দিকে পিস্তল ঘোরাতে শুরু" করল 
সে। 

চোখের পলকে ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা । কি ঘটতে যাচ্ছে আচ করে 
রিনা কুকুরটা। ডোনাই পিল ঘোরানো পুরু করতেই লাফিয়ে উঠ 
সে। কারও ১848৮ 54১০ 
ডোমাইয়ের হাতের ওপর । নাড়া লেগে ওপর দিকে উঠে গেল পিস্তলের নল। বন্ধ 
ঘরে গুলি ফোটার বিকট শব্দ হলো। কারও কোন ক্ষতি না করে ছাতে বিধল 
ঘূলেট। হাতে কামড় খেয়ে পিস্তলটা খসে পড়ে. গেল তার হাত থেকে । লাফ দিয়ে 


ঘুর্তিয় হুঙ্কার ২৪৭ 


এসে সেটা ছৌ মেরে তুলে নিল রবিন। ততক্ষণে লোকটাকে মাটিতে ফেলে 
দিয়েছে রাফিয়ান। 


,_ তাকে ডোনাইয়ের বুকের ওপর বসে থাকার নির্দেশ দিল রবিন। একটা ছুরি 
খুজতে শুরু করল। শেখমেষ চোরের সর্দারের পকেটেই পাওয়া গেল 'ণকটা 
পেননাইফ । সেটা দিয়ে কুপারের বাধন খুলে দিল সে। 

ডলে ডলে হাত-পায়ের বাধা জায়গাণ্তলোর রূক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে, 
লাগলেন কুপার । টার 

রবিন বলল, “আগে শয়তানঢাকে বাধুন। ছাড়া থাকলে কখন কি করে বসে ঠি 
নেই.) 
পিস্তল তাক করে ধরে রইল রবিন্। একেবারে গায়ের সঙ্গে সেটে থেকে কড়া 
নজর রাখতে লাগল রাফি, ডোনাই কিছু করার চেষ্টা করলেই গাক করে কামড়ে 
ধরবে। ফলে ঢোরটাকে বেধে ফেলতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো না কুপারকে। 

বাধা শেষ করে হাসিমুখে উঠে দীড়ালেন। রবিনের দিকে ফিরলেন। ত₹ 
মুখেও হাস। 

“তাহলে আমরাই জিতলাম,' হাসতে হাসতে বললেন তিনি। 

“সে রকমই তো মনে হচ্ছে। তবে কিশোরদেরকে সাহায্য করতে যেতে হবে 
এখন কিন্তু জাহাজ তো অনেক দৃরে চলে এসেছে । চালাবে কে?" 

“আমি ।-তোমরা তো সবই করলে । আমি কি এই সামান্য কাজটুকুও করতে 
পারব সা _ 

চওড়া ছাসি দেখা দিল রবিনের মুখে। তাহলে। আমি সাহায্য করব 
আপনাকে । রাফি, তুই এখানেই থাক। ব্যাউটা কিছু কবার চেষ্টা করলে ভুড়িটা 
ফুটো করবি আগে । তারপর যেখানে ইচ্ছে কামড়াস, কেউ কিচ্ছু বলবে না 


তোকে ।' 
“হউ" করে খুশির একটা হাক ছাড়ল রাফিয়ান । 


১০ 


ভলিউম ২১ 


তিন শোৌর্েন্লা 
রকিব হাসান 


আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে । 


জার়গাঁটা লস জ্যাঞ্জেলেসে, প্রশীষ্ত মহাসাগরের তীরে, 
হলিউড থেকে মাত্র করেক মাইল দূরে । 

যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি, 
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম 
তিন গোয়েন্দা । 

আমি বাঙালি । থাকি চাচা-চাচীর কাছে। 

দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর, 
আমেরিকান নিগ্রোঃ অন্যজন আইরিশ আমেরিকান, 
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা । 

একই ক্লাসে পড়ি আমরা । 

পাশা স্যালভিজ ইক্সার্ডে লোহা-লক্রের জঙ্জালের নিচে 
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেভকোরার্টার । 


তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি- 
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে । 
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